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নিবেদন 


প্রায় আট বছর আগে বৃহত্তর চট্টগ্রামের সামাজিক ইতিহাসের উপাদানের খোজ 
করতে গিয়ে প্রতিবেশী দেশ প্রাচীন আরাকানের ইতিহাস ও সেখানে বসবাসকারী 
মুসলমান ও হিন্দু অধিবাসী সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছিলাম | তারই ফলশ্রুতি দুটি 
প্রবন্ধ 'প্রসঙ্গ $ প্রাচীন আরাকান-চট্টগ্রাম' ও 'আরাকানের মুসলমান ও হিন্দু অধিবাসী' 
১৩৯৪ ও ৯৫ সনের বাংলা একাডেমী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সে প্রবন্ধ দুটির 
একটি পরিবর্ধিত আকারে এবং অপরটি প্রাসঙ্গিক অংশ নিয়ে বর্তমান বই 'প্রাচীন 
আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী" গ্রন্থখানি রচিত হলো। যাঁদের 
গ্রন্থ ও প্রবন্ধ থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছি আমি কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁদের খণ স্বীকার 
করছি। আরাকানী পণ্ডিত সানথা আউং লিখিষ্ত দুর্লভ বইটি আমাকে দিয়েছিলেন 
মীরসরাই কলেজের অধ্যাপক মং উসাং। তিনিও বৃহত্তর চট্টগ্রামের আরাকানী 
বংশোদ্ভূত আমার দুই প্রীতিভাজন মংহলাপ্রু ও পরলোকগত উ চ নু-এ বইয়ে 
লিখিত আরাকানী নামের উচ্চারণ সম্পর্কে আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু আমি তাঁদের 
সাথে একমত হতে পারিনি | কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আরাকানী নামের 
আরাকানী উচ্চারণ বাংলা অক্ষরে সঠিকভাবে লেখা যায় A | তাই আমি আরাকানী 
নামের প্রচলিত ইংরেজি উচ্চারণই অনুসরণ করেছি | 

বই প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক প্রফেসর হারুন-উর- 
ভূইয়া, প্রেসের উৎপাদন অফিসার আফজল হোসেন ও গবেষণা সহকারী আবদুল 
লতিফ তালুকদার এবং নির্ঘনট প্রস্তুতকারী অধ্যাপিকা আয়েশা বেগমকে কৃতজ্ঞতা 
জানাচ্ছি। উল্লেখ্য মূল প্রবন্ধ দু’টি সংক্ষিপ্ত আকারে ইতিপূর্বে প্রকাশিত আমার অন্য 
বইতে ভিন্ন প্রসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল। বইয়ের ভূল ত্রুটির দায়িত্‌ আমার | এখানে 
দু'টি বিশেষ ভুলের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। গ্রন্থের ৬৬ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় 
পংক্তি শিরোনাম 'সুবাদার কাসিম খান চিশতী’ হবে না। এবং ৭৬ পৃষ্ঠার ২০ 
পংক্তির শিরোনামের “আরাকান: শব্দটির স্থলে 'মোগল' নাম পড়তে হবে । এ 
অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য পাঠকের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি কামনা করি। 


গ্রাম ও ডাক নোয়াজিশপুর 
ভায়া গহিরা রাউজান, চট্টগ্রাম আবদুল হক চৌধুরী 
১.১১.৯৩ .. 
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প্রথম পরিচ্ছেদ 


প্রস্তাবনা, আরাকানের ভৌগোলিক সীমানা ও বিবরণ ১, আরাকান নামের উৎস ২. 
আরাকানের প্রাচীন ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ৪, প্রাচীন রাজাদের কাহিনী. ৫, 
আরাকান চট্টগ্রাম অখণ্ড রাজ্যঃ ধান্যবতীর DALY রাজবংশ ৬, রাজাদের তালিকা ৭, 
আনন্দচন্দ্রের স্তম্ভলিপিতে উৎকীর্ণ বৈশালীর চন্ত্ররাজ বংশ, বৈশালীর চন্দ্ররাজ বংশের 
'তালিকাঃ এক ৮, রাজাদের তালিকাঃ দুই ৯, রাজাদের তালিকাঃ তিন ১০, বৈশালীর 
চন্দ্রবংশের রাজাদের শিলালিপির রাজা নীতিচন্দ্রের শিলালিপি, রাজা বীরচন্ত্রের 
শিলালিপি ১১, রাজা ভূতিচন্ত্রের ভূমিদানের তাম্রশাসন ১২, বৈশালীর চন্দ্ররাজ বংশ 
তালিকা নং চার, আরাকানে প্রথম মুসলমান বসতি স্থাপন ১৩, পিনসা বা চাম্বাওয়াত 
রাজবংশ, স্বাধীন রাজাগণ ১৪, বার্মার পঁগা সাম্রাজ্যভুক্ত আরাকান, পঁগা রাজ 
অনরহটের আরাকান বিজয়, পঁগা সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন ১৫, পগায় প্রথম 
মোঙ্গল আক্রমণ ১৮, দ্বিতীয় মোঙ্গল আক্রমণ ও পগার পতন, মোঙ্গল অধিকারে 
আরাকান, পগা সাস্রাজ্যভুক্ত আরাকানের করদ রাজবংশাবলী পিনসা বা চান্বাওয়াত 
রাজবংশের করদ' রাজাগণ ১৯, পেরিন রাজবংশ ২০, কিরিত রাজবংশ, পিনসার 
দ্বিতীয় রাজবংশ ২১, লঙ্গিয়েত রাজবংশ করদ ও স্বাধীন রাজাগণঃ করদ রাজাগণ, 
স্বাধীন রাজাগণ ২২, বর্মীরাজের আরাকান অধিকার ও রাজা নরমিখলার গৌঁড়ে 
নির্বাসন ২৩, তথ্যপঞ্জি 28 | rad 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


Woe রাজবংশঃ নির্বাসিত আরাকানরাজ নরমিখলার সিংহাসন পুনরুদ্ধার ২৬, 

₹ এ নতুন রাজধানী স্থাপন, FHS রাজবংশের পতন রাজধানী (ATR) 
রোসাঙ্গ ২৯, আরাকানে গৌড়ীয় সেনাছাউনী ও মুসলমান বসতি স্থাপন ৩০, পৃথিবীর 
বিভিন্ন জাতির আরাকান আগমন ৩১, TOSS বংশের রাজাগণের তালিকা ৩৩, 
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আরাকান রাজসভায় মুসলমান সভাসদ ৯৫, লঙ্কর উজির আশরাফ ১ 
আর বড় ঠাকুর, পধানমন্ত্ী মাগনঠাকুর ৯৭, ্ধনমত্ী সৈয়দ মুসা ১৯ ৯৬ কর 
নবরাজ মজলিশ ১০০, মন্ত্রী সৈয়দ মোহাম্মদ খান ১০১, মন্ত্রী সোলায়মান ১০২, 
aaa উজির বোরহানউদ্দিন ১০৩, আরাকানরাজের অভিষেকে মুসলমান মন্ত্রীর : 
পৌরহিত্য ১০৪, আরাকানের বিচার বিভাগে মুসলমান, কাজী ছউদ শাহ্‌ ১০৫, 
আরাকানে গৌড়ীয় প্রভাব, আরাকানে বাংলা সাহিত্যচর্চা, কবি কাজী দৌলত ১০৭, 
কবি মরদন, কবি আলাউল, কবি কোরেশী মাগন ১০৮, কবি আবদুল করিম 
খোন্দকার, কবি আবদুল করিম ১০৯, কবি আবুল হোসেন, কাজী আবদুল করিম, 
ইসমাইল সাকেব, কাজী মোহাম্মদ হোসেন, চট্টগ্রামে আরাকানী শাসন প্রণালী ১১০, 
তথ্যপঞ্জি ১১৩ | 7 | 


আরাকানের মুসলমানের আকর ও আকৃতি, সামাজিক শ্রেণীবিভাগ ১১৫, রোয়াইজা 
নামের উৎস, রোয়াইঙ্গা গোত্রের উদ্ভব ও বিস্তার ১১৬, রহম থেকে রোয়াইঙ্গা ১১৭, 
রোহার অধিবাসীদের বংশধরগণই রোয়াইঙ্গা ১১৮, দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালি 
ক্রীতদাসের বংশধরগণই রোয়াইঙ্গা ১১৯, রোহাঙ্গে চট্টগ্রামী বংশোদ্ভূত বর্ণসংকর 
অধিবাসীরাই রোয়াইঙ্গা ১২৫, শাহজাদা সুজার আরাকান পলায়ন সপরিবারে নিধন 
ও রোয়াইঙ্গা গোত্রের বিপর্যয় ১২৭, রোয়াইঙ্গা গোত্রের চট্টগ্রামে বিস্তার ১৩৪, | 
ইংরেজ অধিকৃত আরাকানের কৃষি ও শিল্প উন্নয়নে চট্টগ্রামী কৃষক ও শ্রমিক ১৩৫, 
আরারানের মুসলমান জনপদ ১৪৩, বর্মী জাতীয়তাবাদের বলিঃ আরাকানের 
রোয়াইঙ্গা সম্প্রদায় (১৯৩৭-১৯৯২) ১৪৫, রোহিঙ্গাদের প্রথম প্রতিরোধ নে উইনের 
মার্সাল সোশালিজমে আরাকান ১৪৯, '৮২ সালে নাগরিকত্‌ আইনের খড়গ ১৫০, 
ক্ষমতার পালাবদলে রোষের শিকার রোহিঙ্গা ১৫১ তথ্যপঞ্জি ও টাকা deo | 


আরাকানে টট্টগ্রামী বংশোদ্ভূত হিন্দু অধিবাসী ১৫৬, ইয়াখাইঙ পোনা, পোনা শব্দের 
অর্থ ১৫৮, ইয়াখাইউ Vat ১৬৩, আরাকানে চট্টগ্রামী বংশোদ্ভূত বড়ুয়া বৌদ্ধ 
অধিবাসী, পরিশিষ্ট আরাকানের চারটি মুসলমান গোত্র থান্তইক্যা ১৬৪, জেরবাদী 
১৬৭, কামানচি ১৬৮, কামানচিদের উত্থান ও পতন, দিন্নেত ১৬৯, তথ্যপর্জি ও 
টাকা ১৭০, গ্রন্থপঞ্জি ১৭৩, FET ১৭৬। 
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প্রথম পরিচ্ছেদ 
প্রস্তাবনা 


খ্রিষ্টপূর্ব ২৬৬৬ জব্দ থেকে ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আরাকান একটি স্বাধীন ও 
সার্বভৌম রাজ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দে বর্মী রাজ বোধপায়া 
(১৭৮২-১৮১১ খ্রিঃ) আরাকান জয় করে প্রথম ব্রহ্মদেশতৃক্ত করেন।১ 


+ ইতিহাস সূত্রে জানা যায় যে, প্রাচী আরাকানের রাজারা এক সময় ঢাকা 
মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তারের জন্য অভিযান চালিয়েছিলেন। আরাকানের প্রাচীন 
ইতিহাসরাজোয়াং-এর মতে দ্বাদশ শতকে পারিম বংশের রাজা তাই খিং জেত 
নেপাল পর্যন্ত অভিযান করেছিলেন। সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে আরাকানের রাজার 
ভুলুয়া বা নোয়াখালীর অধিকার নিয়ে মোগল শক্তির বিরুদ্ধে বহুবার যুদ্ধে Fis 
হয়েছিলেন। এবং সেখানকার আলমদিয়া ও যুগীদিয়া দ্বীপ দুণটিতে আরাকানীদের 
শক্তিশালী দুর্গ ছিল। কিন্তু ১৪৬-১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তীকালে চট্টগ্রাম কখনও 
সম্পূর্ণ আর কখনও আংশিকভাবে প্রায় হাজার বছর কাল আরাকান SETS ছিল! 
প্রাচীন আরাকান ও আরাকান অধিকৃত রাজ্যের ইতিহাসের একটি vee 
রূপরেখা ও.আরাকাত চট্টগ্রামী বংশোদ্ভূত চট্টগ্রামী ও আরাকানী 
ভাষাভাষী রোয়াইঙ্গা, হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসীদের কথা এ বই-এর মুখ্য 
আলোচ্য বিষয়। তবে প্রাসঙ্গিক তথ্য হিসেবে আরাকানের থান্তইক্য, জেরবাদী, 
কামানচি ও দিরেত নামক চারটি ক্ষুদ্র মুসলমান বর্ণসংকর গোত্রের পরিচিতি 
পরিশিষ্ট “ক'-তে লিপিবদ্ধ করা হলো! 


পক 107445 12 
আরাকানের ভৌগোলিক সীমানা ও বিবরণ 


আরাকানের উত্তরে চীন ও ভারত দক্ষিণ ও পশ্চিমে বাঙ্গোপসাগর। উত্তর ও 
পশ্চিমে বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তবর্তী নাফ নদীর মধ্য সীমা ও পার্বত্য 
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A প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ fias সা 


চট্টগ্রাম। পূর্বে ব্রহ্মদেশের সীমান্তবর্তী ইয়োমা (৮০৭) পর্বতমালা। এই সুদীর্ঘ 
দুৰ্গম, সুউচ্চ ও বিশাল ইয়োমা পর্বতমালা দুৰ্ভেদ্য প্রাচীরের মত বরহ্মদেশ থেকে 
আরাকানকে বিচ্ছিম করে রেখেছে। তবে কয়েকটি দুর্গম গিরিপথই 
আরাকান-ব্রক্ষদেশে যাতায়াতের একমাত্র স্থলপথ, যা সামরিক প্রয়োজন ছাড়া 
সর্বসাধারণের পক্ষে ব্যবহার করা. সম্ভব নয়। আরাকানের উত্তরাংশ পার্বত্য বা 
উত্তর আরাকান নামে সুপরিচিত। এ অঞ্চলের পর্বতমালা সাধারণত লুসাই পাহাড় ও 
চীন পর্বতমালার অংশরূপে পরিগণিত হয়। আরাকানের প্রধান নদী হলো তিনটি, 
যথাঃ কালাডন, CH ও মায়ু। কালাডন নদী চীন পর্বতমালা থেকে উৎপন্ন হয়ে 
বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। কালা শব্দের অর্থ বিদেশী, ডন শব্দের অর্থ স্থান, 
বিদেশীর স্থান। সপ্তদশ শতক থেকে আরাকানীরা পর্তুগীজ জলদস্যুদের 
সহযোগিতায় দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের নদী এবং সমুদ্র উপকূলবর্তী জেলাসমূহ থেকে 
মানুষ অপহরণ করে নাফ নদীর দক্ষিণ তীর থেকে কালাডন নদীর উত্তর তীরের 
মধ্যবর্তী অঞ্চলে ধান্য উৎপাদনের জন্য ভূমিদাস রূপে নিযুক্ত করেছিল। তাই 
কালাডন বিদেশীর স্থান বা আবাস R এবং এ নামের উৎপত্তি। কিন্তু 

আরাকান-টট্টগ্রামের রেডিও রা ‘he Nik. = যোগাযোগ যাহা 
বহ্মদেশের তুলনায় অনেক সহজ, দু'দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নাফ নদীর 
পারাপার মাত্র। আরাকানের মোট আয়তন ১৮,৫০০ মানায়? আরাকানের 
বর্তমান আয়তন ১৪,২০০ বর্গমাইল। 


আরাকান নামের উৎস 


প্রাচীনকালে এই দেশকে রক্ষইঙ্গ (Rakhaing) নামে অভিহিত করা হতো। 
“রক্ষইঙ্গ শব্দের অর্থ দৈত্য বা রাক্ষস। শব্দটি সংস্কৃত 'রক্ষ' এবং পালি “যখৃখো' বা 
যক্ষ শব্দ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। আরাকানীরা নিজেদের দেশকে “রক্ষইঙ্গ 
SA” (Rakhaing Tainggyi) বা রাক্ষসভূমি নামে খ্যাত করে গৌরব অনুভব 
করেন। £ 


ভূগোলবিদ টলেমী যে দেশকে Argyre বলে উল্লেখ করেছেন, সে দেশের 
ভৌগোলিক অবস্থানের সাথে এতিহাসিকরা আরাকানকে অভিন্ন মনে করেন।৫ 
তিব্বতী এতিহাসিক লামা তারানাথ আরাকানকে ‘রকন’ বলে উল্লেখ করেছেন।৬ 
আবুল ফজলের আইন-ই আকবরীতে আরাকানের নাম 'আখরঙ্র লিখিত হয়েছে। 
মীর্জা নাথন বিরচিত 'বাহারিস্তানে গাইবী”তে আরাকানকে * আখর 6’ ও সেখানকার 
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প্রাচীন আরাকান vocal ai ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী ও 


অধিবাসীকে 'রখঙ্গী’ বলে উল্লেখ করেছেন। মোগল শঁতিহাসিক শিহাবউদ্দিন 
আহমদ রচিত RA “ফতিয়াই ইব্রিয়া”তে আরাকানের শাম 'রখঙ”।৭ 
পিলুভিনোর ল্যাটিন ভাষায় লিখিত ভূগোলে 'আরাকান” নাম দেখা যায়।৮ ফনলি 
চটোয়েনের অংকিত মানচিত্র ও ফাদার ম্যানরিকের ভ্রমণ কাহিনীতে ‘আরাকান’ 
শাম লিখিত হয়েছে!১০ গোলাম হোসেন সলীম রচিত রিয়াজুস সালাতিনে 
আরাকানের নাম 'আরখাঙ্গ” লিখিত আছে।১১ ফারসি আকর গ্রন্থে 'আরাকানক" 
নামও দেখা যায়। আলমগীর নামার ৯৪০ পৃষ্ঠায় আরাকানের নাম লিখিত হয়েছে 
‘Ae’ Ps Get এডমিরাল সিদি আল রইস লিখিত বিবরণীতে আরাকানের নাম 
'রকঞ্জ' লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।১৩ আরাকানের রোয়াইঙ্গা অধিবাসীদের ধারণা 
আরাকান আরবি আলরেকন বা আররুক্ন শব্দের অপত্রংশ।১৪ বাঙালি মুসলমান 
কবি রচিত পুঁথি সাহিত্যে আরাকানের নাম রোকাম বলে উল্লিখিত হয়েছে। 
চট্টগ্রামবাসীরা আরাকানকে © রোয়াৎ > “রোহাৎ ১ রোসাৎ নামে খ্যাত করেছে 
চিরদিন। 

গননা নারির E E 
' ছিলেন। তিনি বলেন Rakhaing আরাকানের একটি প্রাচীন উপজাতি। রাখাইন 
শব্দের অর্থ হলো যারা নিজের ধর্ম বিশ্বাসকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। তারা 
ছিল জড়োপাসক। তিনি পেগুতে রাখইন উপজাতির সন্ধান পেয়েছিলেন। কর্ণেল 
ফেয়ার বলেন, 'রখইঙ্গ নাম বিকৃত হয়ে আরাকান নামের উৎপত্তি, উচ্চারণে অ 
এবং ES রি ‘aXe’ আরাকান হয়েছে। রক্ষয়ইং 
a lal 


প্রাচীন আরাকান রাজ্য ছিল মোঙ্গল, তিবৃত ব্রহ্ম জনগোষ্ঠী ও মুরুং খুমী, 


চাক, সিন, CAR, ম্রো, খ্যাং, ডইনাক, মারু AE প্রভৃতি কিরাত উপজাতি 
অধ্যষিত দেশ। তাঁরা ছিল জড়োপাসক। | 


মধ্যযুগে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির আরাকানে আগমন ও স্থিতির ফলে তাঁদের 
নিয়ে আরাকান বর্তমানে বিভিন্ন ধর্মাবলবীর আবাসভুমি। 


বর্তমানে আরাকানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মূল অধিবাসীরা হলো বৌদ্ধধর্মাবলঙ্বী। 
মুসলমানরা সেখানকার দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। তাছাড়া হিন্দু, বড়ুয়া, 
খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের লোক বাস করে৷ 
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sible আরাকান রোয়াহ্ধা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাঈ 
/ সী 


সুপ্রাচীনকাল থেকে গ্রিষ্টায় তেরো শতক অবধি বর্তমান আরাকানে দুইটি 
স্বাধীন রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। যথাঃ সেণ্ডোয়ে ও আরাকান | 


সেণ্োয়ে 


বর্তমান দক্ষিণ আরাকানই প্রাচীনকালে সেণ্ডোয়ে (চাঁদা) রাজ্য নামে খ্যাত 
হতো। তেরো শতক অবধি এই রাজ্যটি সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। ১০৪৪-১২৮৩ 
খ্রিষ্টাব্দে আরাকানে পগা শাসনকালেও এই রাজ্যের স্বাধীনতা THA ছিল। ১২৮৩ 
খ্রিষ্টাব্দে পগা সাম্রাজ্যের পতন হলে আরাকান রাজ মেংদী সেণ্ডোয়ে অধিকার করে 
প্রথম’ আরাকাল-রাজত্জ বেন! তখন থেকে নস 
খ্যাত হয়। aed 71171 
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৫৭ রর লি i আরাকান নামে খ্যাত ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব 
২৬৬৬. অব্দে:আরাকান: রাজ্য, স্থাপন করার সময় থেকে ১৭৮৫ ACH এই 
রাজ্যের বিলুপ্তির সময় পর্যন্ত এখানকার আটটি স্থানে রাজধানী স্থাপন করে বিভিন্ন 
_ব্রাজবংশ. রাজত্ব PEAT | সে রাজধানীগুলোর শাম হলো. ধান্যবতী: ‘(Dinnawadi), 
বৈশালী (Vosali), পিনসা (Pinsa-Sambawit), 'পেরিন'। '(Parin), কিরিত 
(0155), পিনসা ২য় বার (Pyinsa-Sambawut), 'লঙ্গিয়েত (Launggyel), 
মোহং (Mrohaung)! প্রাচীন: আরাকান: ater: বর্তমান উত্তর. আরাকান। 
আরাকানের এই pe রাজধানী er ভান রাবার তাত ল্যু 


(Lemo) নদীর T ও 2 Ta অবস্থিত লা 
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খ্রিষ্টপূর্ব ২৬৬৬ TH থেকে বার! টবের, ete হওয়ার বহু আগে 
ভারতের অযোধ্যা-বিহার প্রভৃতি অঞ্চলের জৈন ও বাহ্মণ্যবাদী' হিন্দু অভিযাত্রীর 
বর্ন ওরা স্থাপন করেছিলেন তদের দিও নার নাম হি 
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Jera ভারতীয় বংশোদ্ভূত বার্মা ও আরাকানের রাজারা তাঁদের মাতৃভূমির 
কতিপয় স্থানের নামের ম্মারকরূপে সেখানকার বহু স্থানের ভারতীয় নাম 
দিয়েছিলেন। যথাঃ অমরাপুর, রামাবতী, ধান্যবতী, বৈশালী, চান্াবত, হংসবতী 
প্রভৃতি এবং দেশের রাজাদের নাম, অনরহট (অনরূদ্ধ) নরসিংহপতি প্রভৃতি। 
চিরদিন or WUE NEE ont 
প্রথায় দেওয়া হয়েছিল। সেখানে ভারতীয় বর্ণমালা ব্রাঙ্গী লিপিতে সংস্কৃত ভাষায় 
উতৎকীর্ণ শিলালিপি ও শিবাদি দেবতার প্রতিষ্ঠা ছিল এবং সেখানকার মুদ্রায় বৃষমূর্তি 
ধবজ লাস্থন উৎকীণ ছিল।১৭ 


প্রাচীন রাজাদের কাহিনী 


আরাকানের প্রাচীন রাজাদের কিংবদন্তীমূলক ইতিকাহিনী রাজোয়াং সূত্রে 
জানা যায় যে, অতি প্রাচীনকালে ভারতের কাশীধামের কোন রাজা আরাকানে এসে 
একটি রাজ্য স্থাপন করে সেখানকার রাজা হন। দক্ষিণ আরাকানের সেণ্ডোয়ে (চীদা) 
শহরের নিকটবর্তী রামাবতী বা "রামরীতে, feet তার রাজধানী। তাঁর মৃত্যুর পর 
অনেকগুলো রাজপুত্রের মধ্যে কুমিসিংহ নামক পূত্রটি আরাকানের রাজা হন। তাঁর 
ংশধরগণ বহু বছর আরাকানে রাজত্ব করেন। তারপর পরবর্তী কোন রাজার মৃত্যুর 
পর দশজন রাজপুত্রের রাজ্য শাসনের. ফলে রাজ্যে ঘোরতর অশান্তির সৃষ্টি হয়; তখন 
প্রজাগণ বিদ্রোহী-হয়ে 'তাঁদের কয়েকজনকে. হত্যা আর কয়েকজনকে আরাকান 
থেকে বিতাড়িত করে। তখন একমাত্র রাজকন্যা সিংহাসনের অধিকারিণী হন। কিন্তু 
তিনি এক ব্রাহ্মণ যুবকের সাথে রামাবতী ত্যাগ: করে, মধ্য ,আরাকানে এসে 
রাজধানী স্থাপন করেন এবং এ ব্রাহ্মণ যুবককে বিবাহ রুরেন। “তাঁদের 'ধান্যবতী’ 
নামক এক কন্যা জন্মে উক্ত রাজকন্যাকে কালডন: নদীর তীরবর্তী মার বংশীয় 
এক রাজপুত্র বিবাহ করেন. এবং রাজকন্যার নামে ধান্যব্তী নগরী স্থাপন .করেন। 
ব্রহ্মদেশের 'মহারাজোয়াং নামক ইতিকাহিনী-সূত্রে জানা যায় যে মারু বংশীয় 
রাজাগণের সিংহাসন আরোহণকাল খ্রিষ্টপূর্ব ২৬৬৬ বছর পূর্বে। এই বংশের রাজাগণ 
বংশপরম্পরায় ১৮৩০ বছর কাল আরাকানে রাজত্ব করেন। এ.বংশের শেষ রাজার 
SEO আরাকানে পারি AMAT তা দিব 
'কাউক পাণডায়ুং' পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। :. 


মহারাজোয়াথয়ের আরেকটি কাহিনীতে জানা 'যায় যে, খনার শাকা 
বংশে তথাগত বুদ্ধ জন্মঘহণ করবার বহু বছর পূর্বে 'অভিরাজ' নামক একজন রাজা 


= 
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ছিলেন। তাঁর রাজ্যে বিদ্রোহ সংঘটিত হলে তিনি রাজ্য ত্যাগ করে বার্মার 

নদীর তীরবর্তী টাগাউন নামক স্থানে একটি রাজ্য স্থাপন করেন এবং সেখানকার 
রাজা হন। তার কানরাজগজি ও কানরাজী নামক দুই পুত্র ছিল। অভিরাজে; 

পর দুই পুত্রের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে গোলমাল শুরু হয়। অবশেষে 
উভয়ের মধ্যে চুক্তি হয় যে, যিনি একরাত্রির মধ্যে একটি ধর্মমন্দির নির্মাণ করিয় 
দিতে সমর্থ হবেন তিনিই রাজা হবেন। সুচতুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কানরাঙ্জি কৌশদে 
একরাত্রির মধ্যে মন্দির প্রস্তুত করে দিয়ে রাজা VA! তখন বড় তাই কানরাজগন্ি 
পূত্রসহ আপন অনুগত সৈন্যসেনা নিয়ে ইরাবতীর ভাটির দিকে গিয়ে একটি রাজা 
স্থাপন করে সে রাজ্য তাঁর পুত্রকে দান করেন। তিনি উত্তর আরাকানের Pia 
পাণ্ডায়ুৎ পর্বতে গিয়ে নিজের জন্য আর একটি রাজ্য স্থাপন করেন এবং সেখানে 
আশ্রিত মারু বংশীয় এক রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। কানরাজগজি বংশের ৬২ 
জন রাজা বংশপরম্পরায় আরাকানে ARN করেন। কানরাজগজি বংশের পতনের 
পর ১৪৬ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানে চন্দ্রসূর্য রাজবংশের অভ্যুদয় হয়।১৮ 


jeer ৯৬৭ এ উজ «3 
o প্রাকৃতিক দিক থেকে একই ভূখণ্ডে অবস্থিত আজকের দুই ভিন্নমুখী সভ্যতা 
ও সংস্কৃতির অনুসারী ব্রহ্মদেশের আরাকান ও বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জিলা 
সুপ্রাচীনকাল থেকে একটি 'দেশরূপে পরিগণিত ছিল। আরাকানের প্রাচীন ইতিহাস 
রাজোয়াং সূত্রে জানা যায় যে, খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে, ১৪৬ খ্রিষ্টান 
papel নামক মগধের এক.সামন্ত আদিম জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত ভূখণ্ড আরাকান ও 
চট্টগ্রাম অধিকার করে সর্বপ্রথম একটি রাজ্য স্থাপন করেন এবং তিনি সেখানকার 
রাজা হন। তিনি রাজধানী স্থাপন করেছিলেন আরাকানের ধান্যবতীতে। তীর সংগী 
মগধাগত হিন্দু-বৌদ্ধ সৈন্যরা এই অন্ধকারাচ্ছন্ন রাজ্যের অনুন্নত ও জড়োপাসক 
আদিম জনগোষ্ঠীকে সর্বপ্রথম আর্য ধর্ম, ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতিতে দীক্ষা ও শিক্ষা 
দান করেন। রাজা চন্দ্রসূর্য আরাকানে, সর্বপ্রথম মহামুনি বুদ্ধমূর্তি তৈরি করান এবং 
তাঁকে স্থাপন করার উদ্দেশ্যে রাজধানী ধান্যবতীতে মহামুনি প্যাগোডা নির্মাণ 
করেন।১৯ তিনি আরাকানের চন্দ্সূর্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই বংশের মোট 
পচিশ জন রাজা রাজত্ব করেন। তন্মধ্যে প্রথম এগার জন রাজার আমলে খ্রি 
পঞ্চম শতক অবধি আরাকান-চট্টগ্রাম অখণ্ড রাজ্যরূপে শাসিত হয়। ষষ্ঠ শতবে 
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চট্টগ্রাম আরাকান রাজ্যচ্যুত হয়ে সমতটের খড়গ রাজবংশের শাসনাধীনে চলে যায় 
এবং আরাকান স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্যরূপে ৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চন্দ্রসূর্য বংশের 
রাজাদের দ্বারা শাসিত হয়। চন্দ্রসূর্য বংশের রাজাদের নামের তালিকা ও রাজত্বকাল 
এখানে লিপিবদ্ধ করা হলোঃ 


রাজাদের তালিকা 

চন্দ্ৰসূৰ্য (Sandathuriya) মগধের সামন্ত 146-198 
সূর্যাধিপতি (Thureyadipati) পুত্ৰ 198-245 

সূর্যপ্রতিপদ (Thuriyapatipat) পুত্র 245-298 
সূর্যরূপ (Thuriyarupa) পুত্ৰ 298-313 
সূর্যমগ্ডল (Thuriyamandala) পুত্র 313-375 
সূর্যবর্ণ (Thuriyauunna) পুত্র 375-418 
সূর্যনাথ (Thuriyanatha) পুত্ৰ 418-459 
WW (Thuriyabuntha) পুত্র 459-468 
সূর্যবন্ধু (Thuriya Banda) পুত্র 468-474 
সূর্যকল্যাণ (Thuriya Kalyana) পুত্র 474-492 
সুর্যমুখ (Thuriya mokhka) পুত্ৰ 492-513 
সূৰ্যতেজ (Thuriyateza) পুত্র 913-544 
FAA (Thuriyapounya) পুত্র 544-552 
সুর্যকলা (Thuriyakala) J 552-575 
FAQS (Thuriyapabba) পুত্র 575-600 
সূর্যসিত্ত (Thuriyasitya) 600-618 
yfel{  (Thuriyathehta) 618-640 
সূর্যবিমল (Thuriya Wimala) 604-648 
সুর্-এন  (Thuriyaena) ভ্রাতা ' 648-670 
সূৰ্যগ্ৰন্থ (Thuriyagantha) পুত্র 670-636 
সূর্যস্বণ (Thuriyathagya) চাচা 686-694 
সূর্যশ্র (Thuriyathin) পুত্র 694-714 
WAS (Thuriyakethi) পুত্ৰ 714-723 
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Yar (Thurtyakautta) 
wil (‘Thuriyalceto) পুএ 746-788২০ 
আননদচন্ত্রের স্তশ্তলিপিতে উৎকীর্ণ বৈশালীর চন্দ্ররাজ বংশ 

স্বাধীন আরাকান রাজ্যের শেষ রাজধানী 'মোহং'-এর সিত্তাউং প্যাগোডায় 
একটি লিপি উৎকীর্ণ পাথরের স্তম্ভ সংরক্ষিত আছে।এই wee কোথা থেকে 
কখন সংগৃহীত হয়েছিল জানা যায় না। এবং কোথায় স্থাপিত হয়েছিল বহুদিন জানা 
সম্ভব হয়নি। আরাকানের আনন্দচন্দ্র নামক জনৈক রাজা সেখানকার চন্দ্রবংশায় 
রাজাদের নামের তালিকা উক্ত পাথরের স্তভ্টিতে উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন বলে এটা 
আনন্দচন্দের স্তগুলিপি নামে সুবিখ্যাত। ১৯৫৬ সালে আরাকানের প্রাচীন রাজধানী 
বৈশালীতে আনন্দচন্দ্রের সপ ও স্তম্ভলিপিতে উৎকীর্ণ রাজাদের শিলালিপি প্রাপ্তি 
থেকে প্রমাণিত হয় যে, পলা 
নগরে। ai 
হজ শাসনে ১৯৪৪ মালার এইচ. জনক্টোন (DR. E. 
H. Johnston) নামক একজন রী, পণ্ডিত প্রথম আনন্দচন্দরের স্তম্ভলিপির 
ন।২১. i "A 

রি ee or রি vor SEER বা রে ও. eye 
ভাষায় আরাকানের চন্দ্রবংশীয় রাজাদের প্রশস্তিমূলক ৬৯টি পংক্তি উৎকীর্ণ আছে। 
তাতে চন্দ্রবংশীয় রাজা পরম্পরায় ৩০৭-৭২০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যব্তীকালের রাজাদের 
নামের তালিকা পাওয়া যায়।:১৯৫৭ সালে ভারতের AOG বিভাগের we È সি 
সরকার আনন্দ চন্দের স্তশুলিপিতে উৎকীর্ণ চন্দ্রবংশীয় রাজাদের রাজত্বকালের 
একটি সম্ভাব্য 77779 





শালীর চন্দররাজ বংশের আনিকা! 
ay ৬৩৮ Baty, ৩৭০ ae 
বাজার নাম ' রাজত্বকীল' 1 (4114 i URA সরকার অনুমিত শা 
১।অপঠিত  ১২০বৎসর avon বাদ 
হা] ৬২ ১২০.” 11645 
৩1” ১২০১৪: hd ৩৯৮ fe 


Ma, ॥ 
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প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গ হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী ৯ 


8 | 4 S20 88111101141 | ২৭৮. টি 
৫ [বহুবলি S20 ji ১৫৮ 19 
৬।রঘুপতি ১২০৮7, 74 ৩৮ কারী 
৭।অপঠিত . ১২০৮, : ৮২ RET 
৮ চল্দোদিয় AA A ROR, ar 
১০।অপঠিত নথ 1, : obey ২৩৪ P 
১১। রিস্তপ্প ''' be iy ০০ 
ax পা me inh diigo” 


এ তালিকার জনস্টোন গঠিত ea ইয়ান শী পাঠ করেন বনত 


eerie বংশের তালিকা t দুই 
MD rian ৩৭০- woe. 
রাজার নাম RE 7. ডিসি সরকার রুমি 
| এ AL জন তারিখ ME 
১। দ্বেনচন্্ৰর CRPE ae Se ae 
ol কাল্চন্ত | ৯ হি ES eRe 2 2 
81 দেবচন্দ্র 1), bas iy 1 A VRS i 
৫1 যজ্জন্্র i RA ln BAG Ss 
al - ie: রি tiie ty AAEN 
১1 নতি” ৫৫৮ a পা রা 13111 ৫২০ iad i) ৃ | 
১০।বীরচন্দ্র 4 Pe a Aer ad Si SR Ite 
১৩। ধৃতিচন্দ ৩” | Cah tian 
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১০ 


প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গ। হিন্টু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী 
উপরোক্ত তেরো জন রাজার মধ্যে নিম্নলিখিত নয়জন রাজার রৌপ্য মুদ্রা 


আবিষ্কৃত হয়েছে 


ADH, যজ্ঞচন্দ্র, DUI . 
Ferg, পৃথিবীচন্্র, ধৃতিচন্ত্র।২৩ 

'বৈশালীর চন্দ্ররাজ বংশের তালিকা ঃতিন 

৬০০-৭২০খিষ্টাব্দ 
রাজার নাম রাজত্বকাল ডঃডি.সি. সরকার অনুমিত সন 
: i তারিখ 

১। মহাবীর ১২ বৎসর ৬০০ খ্রিষ্টাব্দ 
২। ব্রযজপ ae ০৮১, hl 
৩। শিবিনিরেন 327” 
৪।ধর্মশূর yo" ye” 
৫।বন্রশক্তি. ১৬ * ৬৪৯ * 
৬ধর্মবিজয় ৩৬.2 00৬৬৫ * 
q নরেন্দ্রবিজয়.. ৩”. E A I e 
rl ধর্মচন্দ্ ১৬1,4৮1) 5108.» 
৯। আনন্দচন্দ্ৰ ৯.৮ G aiei ago y” 


০ ই তিকার রম রাজা মহাবীর এক সম চান 'পরপুরা' 
-এর সামন্ত ছিলেন। 

০. ধর্মবিজয় ও ধর্মচন্তের রৌপ্য মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। 

০ রাজা '্রানন্দচন্দ্র সিংহলের শিলামেঘ বর্ণরাজা ও দাক্ষিণাত্যের শ্রীতামন 
পত্তনের রাজা শৈব্জন্ধের কন্যা দেন্দাকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর 
রাজত্বের নবম বৎসরে আলোচ্য স্তম্ভলিপি উৎকীর্ণ করা হয়েছিল৷ 
DA আনন্দোয়, আনন্দমাধব, আনন্দেশ্বর নামের বহু মঠ, মন্দির 


ও বিহারের 
a ho তিনি সিংহলের Renew 
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প্রাচীন আরাকান NSA হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী * 


এখানে উল্লেখ্য যে, হারতের RA অফ বার্মায় উদ্ধৃত ধান্যবতীর চন্দ 

বংশের রাজত্বকাল বর্ণিত হয়েছে, ১৪৬-৭৮৮ খিষ্টাব্দ | কিন্তু ই. এইচ. জনস্টোন 
পঠিত আনন্দচন্দ্রের স্তম্ভলিপিতে উৎকীর্ণ বৈশালীর চন্দ্ররাজ বংশের তালিকা ও 
ডঃ ডি. সি. সরকার কতৃক তাঁদের রাজত্বকাল অনুমিত হয়েছে ৩৭০-৭২০ খ্রিষ্টাব্দ 
অর্থাৎ ধান্যবতীর রাজ বংশের ২৫ জন রাজার মধ্যে পঞ্চম রাজা সর্য মণ্ডলের 
(৩১৩-৩৭৫ খ্রিঃ) রাজত্বকালে বৈশালীতে আরাকানের চন্দ্র রাজবংশের প্রতিষ্ঠা 
 হয়। এবং বৈশালীর চন্দ্র বংশের রাজারা ধান্যবতীর চন্দ্র সূর্য বংশের ২৩ তম রাজা 
সূর্য ক্ষিতির (৭১৪-৭২৩) রাজত্বকাল পর্যন্ত বৈশালীতে রাজত্ব করেন। তাদের 
রৌপ্যমুদ্রা, তাম্শাসন ও শিলালিপি আবিষ্কৃত হওয়া থেকে তা প্রমাণিত হয়। 
সুতরাং ধান্যবতীর চন্দ্র সূর্য বংশের রাজত্বকালে, একই সময়ে বৈশালীতে 
চন্দ্রবংশের রাজারা রাজত্ব করেছিলেন। 


১১ 


বৈশালীর চন্দ্রবংশের রাজাদের শিলালিপি 
রাজা নীতিচন্ত্রের শিলালিপি 
১১৫৬ সালের বৈশালীর পূর্ব দিকস্থ উনহি শাখা (07171559159) পাহাড়ে 
FANS বৌদ্ধ BAA মধ্যে রাজা নীতিচন্দ্রের একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয় 
উক্ত শিলালিপি সূত্রে জানা যায় যে, রাজা নীতিচন্দ্রের রাণীর নাম ছিল “সবিতামচন্দর 
ূ্য। আনন্দচন্দ্ের স্তত্তলিপিতে উৎকীর্ণ রাজা নীতিচন্দ্রে রাজন্বকাল ছিল 
৫২০-৫৭৫ খরষ্টাব্দ। তিনি রাজা ভূতিচন্দের পুত্র ছিলেন। 


রাজা বীরচন্দ্রের শিলালিপি 


১৯৫৬ সালে বৈশালীর পূর্বদিকস্থ উনহি শাখা (07071559159) পাহাড়ের 
সংলগ্ন ‘ত্বিনকায়াত’ (ThinKyttaw) পাহাড়ের আনন্দচন্দ্রের স্তূপে রাজা 
Jema একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়। উক্ত শিলালিপি সূত্রে জানা যায় A, 
রাজা বীরচন্দ্র পৃ্যার্থে একশত বৌদ্ধ স্তম্ভ নির্মাণ করিয়েছিলেন। আনন্দচ্রের 
BAGS Tess রাজা বীরচন্দ্রের রাজত্বকাল ছিল ৫৭৫-৫৭৮ হিট এ 
দু'টি শিলালিপি পঞ্চম ও ab শতকে পূর্ব ভারতে প্রচলিত A লিপি ও সংস্কৃত 
ভাষায়উৎকীর্ণ করা হয়েছিল।২৫ 
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। প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী 
রাজা ভূতিচন্দ্রের ভূমিদানের তাশ্রশাসন 


আরাকানের প্রাচীন রাজধানী বৈশালীর পশ্চিম পার্শ্ব ঘেঁষে প্রসারিত ম্লাউকও 
কেয়ক্ত সড়কের দুই ফার্লং দূরবর্তী তারলারওয়াডিড (Tharlarwaddy) গ্রামে 
একটি প্রাচীন রাজকীয় ভূমিদানের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়। স্থানীয় এক ব্যক্তির 
হয়েছিল। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকাল। জাপানী সৈন্যরা নালা খননকারী শ্রমিকদের 
কাছ থেকে সেটা নিয়ে স্বর্ণপাত কিনা পরীক্ষা 'করার:জন্য দুই টুকরা করে৷ এবং 
milk Melia “পড়িয়ে পাকে? ফেলে। পরে সে খবর জানতে পেরে 
পতিহাসিক:. Capgy EL. (U-Tha-Tun Aung) জাপানী 
সৈন্যদর কাছ থেকে তাম্রশাসনের টুকরা দুটো উদ্ধার করেন, এই তাম্রশাসনটি 
হলো আনন্দচন্ত্রের স্তস্তলিপিতে উৎকীর্ বৈশালীর চন্দ্রবংশের রাজা ভূতিচন্ড্রের 
(৪৯৬- -৫২০ খ্রিঃ) বৌদ্ধ বিহারে ated ভূমিদানের CH 
HS সানথা আউং কর্তিত টুকরা “দুটো পরিমাপ করে 
wie senor bree ৪২. সেন্টিমিটার; প্রস্তে ২৬ সেন্টিমিটার পরিমাপের ছিল 
বলে মত প্রকাশ করেন। এটি ৫. সেন্টিমিটার ৃ সেন্টিমিটার পুরু। তাম্রশাসনটির বাম পারে 
রাজকীয় প্রতীক হিসাবে ছিল পদ্ম ফু লাকৃতির একটি শীল। এর ব্যাস ছিল ১২.৭ 
সেন্টিমিটার এবং এটি পুরু হলো ১.৫ সেন্টিমিটার। উভয় পৃষ্ঠায় মোট ২২ পংক্তি 


১২ 














লিপি উৎকীর্ণ ছিল। এই দুৰ্লভ. টর ওজন হলো.১০ পাউণ্ড। বর্তমানে এটি 
রেঙ্গুনের আর্কিওলজি বিভাগে সংরক্ষিত আছে।. বৈশ পীর লীর মহারাজাধিরাজ ভূতিচন্দু 








তাঁর রাজত্বের: একাদশ “বৎসরে! (৫০৭. খ্রিঃ) pi 

(Kimmajub Devi) নির্মিত:বিহা রের A বহে ছেনগুটা সিজদা 
নামক গ্রামটি এই তামশাসন' মূলে দান:রুরেন। তাম্ শাসনের রাজা ভূতিচন্দ্রের 
উর্ধ্বতন পুরুষ পূর্ববর্তী রাজাদের নাম উৎকীর্ণ Pe, ‘কিন্তু জাপানী সৈন্যদের 
কাটাকাটি ও আগুনে পোড়ানোর ফলে তাঁদের নাম PT হ 

ভূতিচন্্ের মাত! থেকে তদীয় বংশের উর্ধ্বতন" পাঁচজন রাণী মাতার নাম জানা 
যায়) এ নামগুলো x- কল্যাণা দেবী. (Kalyana Devi), কায়াও দেবী 
(Kyaw Devil, সুকন্যা দেবী (Sukany Devi), কিমডল' দেবী (kemdal 
Devi), কিমটন দেবী (Kimton Devi)! রাজা : ভূতি TAR মহামন্ত্রীর নাম ছিল 


রঙ্গাদিত্য দাস (Rengaditya | Dasa) | শীলা ষষ্ঠ শতকে পর্ব ভ ভারে 
প্রচলিত ব্রা্গীলিপি ও সংস্কৃত ভাষায় উৎকীর্ণ করা হয়েছিল২৬ টা, 











ৰ 
111, i |” j 
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প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী ১৩ 
| 


বৈশালীর চদ্ররাজ বংশ তালিকা নঃ চার ৭৮৮--১০১৮ খ্রিষ্টাব্দ 


৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দে মহতইঙ্গচন্দ্র আরাকানের রাজা হন! তিনি বৈশালীর চতুর্থচন্দ 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই বংশের বারজন রাজা ১০১৮ খ্রিষ্টাব্দ GAB ২৩০ 
বছরকাল আরকানে রাজত্ব করেন। 


মহতইঙ্গচন্্ (19179191706 chandra) J 788-810 
VREE D] (Sureyataing chandra) পুত্র. 810-830 
মৌলইঙ্গচন্দ _ (Mawlataing chandra) পুত্র 830-849 
পৌলইঙ্গচন্দ্ . (Pawlataing chandra) পুত্র 849-875 
কালইঙ্গচন্দর রর 4 | (Kalataing chandra) পুত্র 875-884 
তৌলইঙ্গচন্দ্ ডি ‘(Tulataing chandra) পুত্র 884-903 
AIPA | 10901091706 chandra) পুত্র "' 903-935 
তিনকাইঙ্গচন্দ্ ডালা chandra) পুত্র 935-951 
সুলতইঙ্গচন্দ্র i 17498 chandra) পুত্ৰ :- 951-957 
অম্যহতু sie i i 77) ) মিউগোত্রপ্রধান . 957-964 


Sita LORAN EO SE NOG: (60250) ত্রাতুষ্পুত্র .. 964-995 
নাগাপিনগঠন “(vagapinngton) তইজচন্দ্রের পুত্র 995-1018% 





ডানে নিউ ধান ace Ste ₹হাসন দখল করেন এবং 
তিনি ও তাঁর ত্রাতুষ্পুত্র ৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দ অবধি রাজত্ব করেন। য়েপিউকে পদচ্যুত করে 
৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানের ভূতপূর্ব রাজা সুলতইং চন্দ্রের পুত্র নাগপিন্নগটন পুনরায় 
আরাকানের সিংহাসন দখল: করেন। OR রাজ রানা রাজাকে 
Seon E লা 


আরাকানে প্রথম মুসলমান বদতি স্থাপন 


বৈশালীর চন্দ্র রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা মহতইঙ্গচন্দের রাজত্বকাল 
(৭৭৮-৮১০ খ্রিঃ) আরাকানে প্রথম মুসলমান বসতি স্থাপন করে। আরাকানের 
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১৪ প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গ হিন্দ ও a 
হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ আ 


FIÑ 
রাজন্য কাহিনী রাজোয়াং-এর বর্ণনা সূত্রে জানা যায় যে স্বিষ্ীয় অষ্টম শতকের | 
দিকে কয়েকটি কু-ল-বিদেশী জাহাজ রনবী দ্বীপের কাছে ডূবন্ত পাহাডে শেষ 
ধাক্কা লেগে ভেঙ্গে যায়। তখন সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীরা জাহাজের যু এ 
আরোহীগণকে উদ্ধার করে রাজার কাছে পাঠিয়ে দেয়। রাজা Tee ত” 
বিপর্যয়ের কাহিনী শ্রবণ করেন এবং তাদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তাঁর 
গ্রামাঞ্চলে বসবাস করতে আদেশ দেন।২৮ a 
নাজোয়াং সুত্রে জানা যায় যে, ৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে বৈশালী রাজ সুলত- Sap, 
(Chulating chandra 951-957) আরাকান রাজ্যের উত্তর পার্শ্ববর্তী দেশ 
খুরতন বিজয় উপলক্ষে ‘চট্টগ্রাম’ নামের উদ্ভব হয়।২৯ 


পিনসা বা চাঙ্বাওয়াত রাজবংশ ১০১৮-১১০৩ খ্রিষ্টাব্দ 

বৈশালীর শেষ রাজা নাগপিন্নগটনের পুত্র *কিথাতিন” ১০১৮ খ্রিষ্টাব্দে 
আরাকানের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং সেখানকার পিনসা বা চাঙ্বাওয়াত 
নগরে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি পিনসা বা চাম্বাওয়াত রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠাতা। চাম্বাওয়াত নামটি ভারতের আধুনিক বিহার রাজ্যের অন্তর্গত প্রাচীন 
মগধের চম্পাবতী নগরের নামের এঁতিহ্যবাহী। এই রাজবংশের মোট পনেরজন 
রাজার মধ্যে নিম্নলিখিত প্রথম পাঁচজন স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা ছিলেন। 


১। কিথাতিন  (Hkittathin--1018-1028) সলিংগণুর প্রপৌত্র 
Q | চন্দ্রতিন ভাই (Chandrathin--1028-1039) 
৩। মিননপিউ পুত্র (Minyinpyu- 1039-1049) 

81 নাগসূর্য ৮ (Nagathuriya--1049-1052) 
৫। সূর্যজয় ৮ (Suriyayaza-1952-1954)%° 


এই বংশের ষষ্ঠ রাজা পুন্যাখ-এর রাজত্বকালে ১০৫৭ খ্রিষ্টাব্দে আরাকান 
ব্হ্মদেশের পগা সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে করদ রাজ্যে পরিণত হয়। 
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তিন 


বার্মার পগা সাম্রাজ্যভুক্ত আরাকান (১০৫৭-১২৮৩ fira 
পগা রাজ অনরহটের আরাকান বিজয় 
আরাকানের পিনসা বা চাম্বাওয়াত রাজবংশের রাজত্বকালে জা 
গগারাজ অনরহট ১০৫৭ খ্রিষ্টাব্দে আরাকান জয় করে রাগে 
কৌলীন্য অর্জন করার উদ্দেশ্যে তিনি আরাকানের বৈশালীর রাজকনা 
পঞ্চকল্যাণীকে (Pancha kalyani) বিবাহ করেন।৩১ পগাঁরাজ অনরহট ১০৫৯ 
RBH চট্টগ্রাম ও পার্টিকারা (বৃহত্তর কুমিল্লা জিলা) জয় করে পগা সাম্রজ্যভূক্ 
করেন। কথিত হয় যে এ সময় পগারাজ অনরহট চট্টগ্রাম ভ্রমণে এসেছিলেন।৩২ 
পার্টিকারা, চট্টগ্রাম ও আরাকান পগার অধীন করদ রাজ্যে পরিণত হয়। পগার 
অধীন আরাকান প্রসঙ্গ আলোচনার পূর্বে পগারাজ্য ও রাজবংশ পরিচিতি অবহিত 
হওয়া প্রয়োজন। 


পঁগা সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন 


পগা প্রাচীন বার্মার অন্তর্গত একটি স্বাধীন রাজ্য। প্রাচীনকালে ব্রহ্মদেশে থেটন 
(Thaton), পেগু (2০6), XN (Pagen), আভা (Ava), প্রোম (Prom) 
প্রভৃতি কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল।৩৩ তন্মধ্যে পগা ছিল অত্যন্ত 
শক্তিশালী রাজ্য। অনরহট (Anwarahta-1044-1077) নামক একজন 
সাধারণ সৈনিক স্বীয় প্রতিভা বলে ১০৪৪ খ্রিষ্টাব্দে পগা রাজ্য স্থাপন করে 
সেখানকার রাজা হন।৩৪ পগারাজ অনরহট রাজ্য বিস্তার করে পনের বছরের মধ্যে 
AN রাজ্যকে একটি বিরাট সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। 

সেকালে ব্ৰহ্মদেশ, আরাকান ও বঙ্গদেশে মহাযান বা তান্ত্রিক বৌদ্ধ মতবাদ 
প্রচলিত ছিল। থেটন রাজ্যের অধিবাসী শিন অরহন (Shin arahan) শামক 
একজন বৌদ্ধ ধর্ম গুরু ১০৫৬ খ্রিষ্টাব্দে পগা আগমন করে রাজকীয় 
পৃষ্ঠপোষকতায় ব্ৰহ্মদেশ থেকে মহাযান মতবাদ উচ্ছেদ করে প্রথম হীনযান বা 
থেরবাদ বৌদ্বীমত প্রচার করেন। পগা সাম্রাজ্যতৃক্ত হওয়ার পর আরাকান, চট্টগ্রাম 
থেকে পাটিকারা অবধি হীনযান বা থেরবাদ বৌদ্ধমত প্রচারিত হয়। গুরু শিন 
অরহন সেকালে TAH প্রচলিত রাজকীয় ভাষা সংস্কৃত ও নাগরী লিপি উচ্ছেদ 
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প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙগ। হিন্দু ও বঙয়া ae = 
১৬ প্রাচীন আরাকা ন TOU বৌদ্ধ এ ie 


করে পালিভাষা ও বমী লিপি প্রবর্তন করেন।৩৫ গগারাজ অনরহট ১০৭৭ fiir, 
এক পাগলা মোষের আক্রমণে প্রাণ হারান।৩৬ এখানে উল্লেখযোগ্য যে 'রাজ 
অনরহটই প্রথম ভারতীয় সৈন্যদেরকে তাঁহার দেহরক্ষী নিযুক্ত করিয়াছিলেন 
কালক্রমে বহু মুসলমান বর্মার রাজাদের দেহরক্ষীর কাজে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এর 
es Huei Ga oe een ee 
কালে এই মুসলমানগণই বর্মার রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট হই; 

রাহি 

অনরহটের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সলু (১০৭৭- -১০৮৪ খ্রিষ্টাব্দ) সিংহাসন 
আরোহণ করেন। শৈশবে তিনি এক মুসলিম গৃহ শিক্ষকের নিকট বিদ্যাশিক্ষ 
করেন। উক্ত গৃহ শিক্ষকের রহমান খান (বর্মী ভাষায় ইয়ামা খান) নামক এক 
চোখ কানা পুত্র নৃপতি সলুর খেলার সাথী ছিলেন। তাঁহারা দুধ ভাই ছিলেন, অর্থাৎ 
রহমানের মাতা 'বাঅপর কোন-ধাত্রী একই বক্ষের TR পান করাইয়া শিশু 
দুইটিকে মানুষ করে। সিংহাসন awe করিয়া নৃপতি সলু (Sawlu) দুধ ভাইয়ের 
প্রতি তাহার প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ রহমান খানকে উস্সা (Ussa) নগরীর 
শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। সলু অতঃপর কুসংসর্গে মিশিয়া অলস ও ভে ভোগলালসায় 
জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। অচিরেই উভয়ের মধ্যে অসস্ভাব দেখা দিল। এবং পূর্ব 
অন্তর্গত বিস্মৃত হইয়া পরস্পর পরস্পরের ঘোর শক্রুতে পরিণত হইলেন wk 
ইতিহাস “হমান্নানে? {Hmannan) এই oat নিশ্ললিখিতভাবে বর্ণিত হইয়াছেঃ 

নৃপতি সলু তাহার গৃহ" শিক্ষকের পুত্র রহমান খানকে উস্‌সা নগরের 
শাসনকর্তা: নিযুক্ত করিবার, পর'উভয়ে "একদিন: পাশা 'খেলিতেছিলেন। খেলায় 
রহমান খান'জয়লাভ করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া হাততালি দিতে লাগিলেন! 
ইহাতে পরাজিত সু রহমান: খানের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হন এবং বলেন, তুমি 
সাধারণ একটি পাশা: খেলায়' জয়লাভ 'করিয়াই হাততালি' দিতেছ, যদি সাহসী 
পুরুষ হও তবে আমার বিরুদ্ধে'বিদ্রোহ'কর। রহমান জিজ্ঞাসা করেন, ইহা সই 
আদেশ করিলেন? সনু উত্তর দিলেন, রাজারা .কি.কখনও অসত্য কহিয়া থাকেন? 

রহমান খান রাজার: এই:আহবান গ্রহণ করিয়া ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেন 
এবং প্রয়োজনীয় CPT Sree করেনা “অতঃপর ।সেনাবাহিনীসহ রাজ্যাভিমুখে 
আসর হইয়া সুর লাই বাহিনীকে সমুখ হইতে আক্রমণ করি 1? 
ন এ বা), বাধা: 'দিলেন। ৷ উভয়পক্ষে রঃ 

4577)90) জেলার 1পয়েড (PyadawtHagyun). নামক 

পে হইল হান খান ee Aaa ফলে ga m বরে 
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এবং সলু তাহার হস্তে বন্দী হইলেন। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাত কিয়নজিত্তা 

20) EF উদ্ধার করার চেষ্টা করিলেন। কিনু রাজা তাহাকে তা 0 
করিতেন না। ফলে কিয়নজিত্তা যখন তাহাকে লইয়া পলায়ন করিতেছিলেন তখন 
তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন, কিয়নজিত্তা আমাকে অপহরণ করিয়া লইয়া 
যাইতেছে। রাজার চিৎকারে রহমান খানের প্রহরীগণ জাগিয়া উঠিল কিনি 
অগত্যা সলুকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। ইহার পর তিনি ঘুরিয়া ঘৃরিয়া 
সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে নিজ পথের কাঁটা অপসারণ করিবার 
উদ্দেশ্যে রহমান খান তাহার পরম উপকারী বন্ধু সলুকে হত্যা করিলেন। এইবার 
তিনি পুগারমা (Pugarama) প্রদেশ শাসনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। আমীর 
ওমরাহ ও মন্তরিগণ কিয়নজিত্তা কর্তৃক লেডউইনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ এগারটি 
গ্রামশাসনের কথা তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন। তাঁহাকে দমন না করিয়া তাহার 
সিংহাসন আরোহণ করা সমীচীন হইবে ন বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন। 
সুতরাং রহমান খান তাহার প্রবল প্রতিদ্বন্ত্রী কিয়নজিন্তার সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করার 


যুদ্ধের ফল কিন্তু বিপরীত হইল। প্রবল পরাক্রমশালী কিয়নজিত্তার নাম শ্রবণে . 
ভয়ে ভীত রহমান খানের ভাড়াটিয়া তেলাইং বাহিনী যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন 
করিল। পরাজিত ও ভগ্নোদ্যম রহমান খান ইরাবতী নদী দিয়া স্বর্ণ খচিত ভেলায় 
আরোহণ করিয়া নিম্নাঞ্চল অভিমুখে পলায়ন করিলেন। তাঁহাকে বধ করিবার জন্য 
কিয়নজিত্তা জনৈক সুদক্ষ শিকারী চর প্রেরণ করিলেন। উক্ত চর রহমান খানের 
পাখির মত গান গাহিতে লাগিলেন। পাখির এই সুমধুর গান শুনিয়া রহমান খান 
ভেলার জীনালা খুলিয়া বলিতে লাগিলেন এই সুন্দর পাখিটির নাম কি! কী সুন্দর 
এর কণ্ঠ। আততায়ী নিপুণ হস্তে সেই সুযোগে চক্ষু লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িল। তীরটি 
oe R A এবং তৎক্ষণাৎ তিনি মৃত্যুমুখে পতিত 

| ৩৭ | 


তারপর রাজা অনরহটের দ্বিতীয় পুত্ৰ কিয়নজিত্তা (Kyan Zittha 
1084-1112) পগা সাম্রাজ্যের অধিশ্বর হন। তাঁর রাজত্বকালে বহু ভারতীয় বন্দী 
পগার সিন্দু নাখাইয়াগুচি, কালাতে, নোয়াথা, সেইকটিন, প্রভৃতি অঞ্চলে বসতি 
স্থাপন করে। তাদের মধ্যে মুসলমান উপনিবেশকারীরা রামরী জিলার ঙ্গাদা না 
পালে, রামু ও থানতত্তথয়ে নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেছিল। ৩৮ 
Į- 
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গা রাজ পরিবারের সাথে পগা অধিকৃত উত্তর সীমান্তের করদরাজ্য পাঠিকা 
রাজ পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। পাট্রিকারার, এক রাজকুমার কিয়নজিত্তার 
কন্যা সোয়েইন্তির প্রেমে পড়েছিলেন। পাটিকারা কুমারের সঙ্গে একমাত্র কন্যা 
সন্তানের বিয়ে হলে পগা সিংহাসন অবমীর হাতে চলে যাবে-এ চিন্তা থেকেই 
কিয়নজিত্তা পগার প্রাক্তন রাজা ও তাঁর ভাই সলুর খঞ্জ পুত্র সয়ূনের সাথে 
তাড়াতাড়ি সোয়েইস্তির বিবাহ দেন। তাতে মর্মাহত হয়ে পাট্রিকারা রাজকুমার 
আত্মহত্যা করেন।৩৯ কিয়নজিত্তার আমলে আরাকান চট্টগ্রাম ও পাট্টিকারা পগার 
অধীনে ছিল। ১১১২ খ্রিষ্টাব্দে কিয়নজিত্তার মৃত্যুর পর তাঁর কন্যা সোয়েইস্তির পুত 
অলং সিথু পগার রাজা হন। অলং সিথু পাটিকারা রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। 80 
কিন্তু ১১৬৭ খ্রিষ্টাব্দে অলং সিথুকে হত্যা, করে তাঁর প্রথমা AGA পুত্র নরথু পগা 
সম্রাজ্যের রাজা, হন। এবং স্থানীয় প্রথা অনুযায়ী সৎপুত্র -রাজা নরথু বিমাতা 
পাট্রিকারা রাজকন্যাকে উপপত্রীরূপ্দে গ্রহণ. করেন। কিন্তু নরথু ছিলেন অত্যন্ত 
অপরিষ্কার ও নোংরা। পাট্রিকারা' রাজকন্যা 'নরথুর প্রতি বিরক্তি-প্রকাশ করলে, 
নরথু কুপিত হয়ে তাঁকে হত্যা করেন। পাট্রিকারা রাজ এই সংবাদ শুনে কন্যা 
হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করার, উদ্দেশ্যে ১১৭০ খ্রিষ্টাব্দে পগায় কয়েকজন জল্লাদ 
' পাঠান তারা ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে পগা রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে নরথুকে হত্যা করে 
এবং পরে পরপর রা জর my PES | A 
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 পায়প্রথম মোজল আক্রমণ = 


ses ee BG রর ক সা 
কুবলাই খা মোঙ্গল সম্াট হন। তিনি সম্ৰাট হওয়ার, দেড় যুগ পর নিয়মিত কর 
প্রদানের দাবি করে ব্রহ্মদেশের পরা রাজ দরবারে. দূত পাঠান তখন TN 
রাজবংশের শেষ প্রতিপত্তিশালী , রাজা নরসিংহপতির, (Narathinghapati 
১২৫৪-১২৫৭ খ্রিঃ) রাজত্ব কাল। তিনি মোঙ্গল দূতগণকে আদর-আপ্যায়ন করে 
শূন্য হাতে বিদায় দেন। ১২৭৩ খ্রিষ্টাব্দে কৃবলাই খাঁ পুনরায় কর প্রদানের তাগাদা 
দিয়ে পগা রাজ দরবারে দূত পাঠান। কিন্তু এবার দৃতগ্রণের রূট ব্যবহারের জন্য 
পগারাজ তাঁদের হত্যা করেন। এই অমানবিক ব্যবহারে কুপিত হয়ে ১২৭৭ [BBM 
মঙ্গোল সম্রাট পগা রাজ্য আক্রমণ করার আদেশ CAA) বিপুল: সংখ্যক মঙ্গোল 
অশ্বারোহী ও তীরন্দাজ বাহিনী পগা বাহিনীকে পধু'দস্ত করে। কুবলাই খাঁর অন্যতম 
সভাসদ মার্কোপলোর ভ্রমণ কাহিনী সূত্রে জানা যায় যে, এই যুদ্ধে-পগার অধীন 
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চট্টগ্রামের সামান্ত শাসনকর্তা সসৈন্যে পগারাজের পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। 
যুদ্ধে পরাজিত পগারাজ সন্ধি করেন। সন্ধির শর্তানুসারে মোঙ্গল বাহিনীর চার হাজার 
সৈন্য পগা রাজ্যে রেখে অবশিষ্ট সৈন্য স্বদেশে ফিরে যায়। কিন্তু কয়েক বছর পর 
পগারাজ শক্তি সঞ্চয় করে তাঁর রাজ্যস্থিত মোঙ্গল বাহিনীকে হত্যা ও বিতাড়িত 
করেন। 


দ্বিতীয় মোঙ্গল আক্রমণ ও পগার পতন 
মোঙ্গল সম্রাট PINS খাঁর পত্র ১২৮৩ খ্রিষ্টাব্দে উপরোক্ত ঘটনার প্রতিশোধ 
গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে বিপুল সংখ্যক অভিজ্ঞ, দুর্ধর্ষ ও সাহসী মোঙ্গল সেনা নিয়ে 
দ্বিতীয়বার পগা আক্রমণ করেন। মোঙ্গল বাহিনী পগা বাহিনীকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত 
করে দেয়। এবং পগারাজধানীতে অবর্ণনীয় ধ্বংসলীলা ও নৃশংস অত্যাচার চালায়। £২ 


মোঙ্গল অধিকারে আরাকান 


মার্কৌোপলোর ভ্রমণ কাহিনী সূত্রে জানা যায় যে, সেই সময় স্বল্পকালের জন্য 
আরাকান ও চট্টগ্রাম মোঙ্গল অধিকারভূক্ত হয়েছিল। ১৩১৩ খ্রিষ্টাব্দে মার্কোপলো ও 
স্যার জন হার্বার্ট চট্টগ্রাম ভ্রমণ করেন। তাঁদের লিখিত বিবরণে চট্টগ্রাম শহরকে 
সমৃদ্ধ ও জনবহুল নগরী বলে বর্ণিত হয়েছে। ৪৩ এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পগা 
অধিকৃত আরাকান, চট্টগ্রাম ও পাট্রিকারা রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা পগার রাজারা 
প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা করতেন না-অথবা নিজেদের নিযুক্ত প্রতিনিধিদের দ্বারা 
পরিচালিত হত না। আরাকান, পাট্রিকারার রাজারা পগার করদ রাজারূপে নিজেদের 
দেশ শাসন করতেন।৪৪ চট্টগ্রামে কোনকালে স্থানীয় রাজা ছিল না, তখন চট্টগ্রামের 
শাসনব্যবস্থা কিভাবে পরিচালিত হত জানাযায় না। সম্ভবত সমতটের পগার 
সামন্ত রাজারা চট্টগ্রামে শাসন করতেন। . 


পগা সামরাজ্যভুক্ত আরাকানের করদ রাজবংশাবলী 

পিনসা বা চাম্বাওয়াত রাজবংশ 

করদ রাজাগণ eae 

পিনসা বা চান্বাওয়াত রাজবংশের ষষ্ঠ রাজা পুন্যাখ-এর রাজত্বকালে ১০৫৩ 
খ্রিষ্টাব্দে আরাকান পগার করদ রাজ্যে পরিণত হয়। এই রাজ বংশের নিম্নলিখিত 
শেষ দশজন রাজা পগার অধীনে করদ রাজারূপে আরাকানে রাজত্ব করেন। 
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প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ TA 
TTS 


২০ 
১। পুন্যাখ পুত্ৰ | (Ponnaka- 1054- 1058) 
২। মিন পিউগী ” (Minpyogui- 1058-1060) 
ol সিতাবিন জবরদখলকার (Sithabin- 1060-1061) 
8) মিননগী পুত্র (Minnangyi-1061-1066) 
৫। মিনলাদী ” (Minlade- 1066-1072) 
৬। মিনকলা ” (Minkala- 1072-1075) 
৭। মিনবিলু Pe (Minbilu-1075-1078) 
bl শংখয় জবরদখলকার _ (Thinhkaya-1078-10992) 
৯। মিনথন পুত্র ==. (Midthan- 1092-1100) 
১০। মিনপতি ৮... 77. (Minpati-1100-1103)8¢ 

পিন রাজবংশ - 


আরাকানের ৰ পিন্সার করদ রাজবংশের শেষ রাজা 1 মিনপতির | (১১০০-১১০৩ 
a: মৃত্যুর, পর পিনসার ভূতপূর্ব are মিনবিলুর পুত্র লেটিয়মিল্নন ১১০৩ খ্রিষ্টাব্দ 
রাজা হয়ে পেরিন-এ৷ আরাকানের নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি পগা অধিকৃত 
আরাকানের CARA: রাজবংশের, প্রতিষ্ঠাতা ,এই রাজবংশের নিশ্রলিখিত আটজন 
রাজা ১১০৩-১১৬৭ খ্রিষ্টাব্দ; অবধি-৬৪ ‘বছরকাল. রাজধানী পেরিনে পগারাজের 
iio ado rise 


ri tty EE ki 
ec TS E | 
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A vi 
লেটিয়: ৃ ঠা "(letyaiiinnan. 1103- 1109) 

ice | পুত্ৰ (Thihaba” - 1109-1110) 

৩। জাজগী এ পুত্র (Yazagyi-1110- 1112) 

৪| তাগিনগী পুত্র (Thagiwingyi- 1112. 1115) 

৫। তাগিন উইনজী পুত্ৰ “(Thagiwinnge-1 1115-1133) 

৬। কুলিয় পুত্র, (Kawliya- 1133- 1153) 

৭|দর্তরাজ পুত্র (Dataaraja- 1153- 1165) 

৮।আননশ্রী পুত্র ..(091017107711657 1167) ৪৬ 
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কিরিত রাজ বংশ 

(১১৬৭-১১৮০ ABTN) 
পেরিন রাজবংশের শেষ রাজা আননশ্রীর ভ্রাতা মিনুনসা (১১৬৭-১১৭৪ 
খিষ্টাব্দ) আরাকানের রাজা হয়ে কিরিতে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি 
আরাকানের কিরিত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। কিরিত রাজবংশের নিশ্রলিখিত চারজন 
রাজা ১১৬৭-১১৮০ খ্রিষ্টাব্দ অবধি তেরো বছর কাল পগার অধীনে করদ রাজারূপে 


আরাকানে রাজত্ব করেন। 
টাল সর 
২। পিনসকওয়ে পুত্ৰ, 
৩। কিন্নজক পুত্র i 
8 | সালিংকবো জবরদখলকার 


(Minonsa-1167-1174) = 
(Pyinsakawa-1174-1176) 
(Keinnayok- 1 166- L179) 
(Sallnkabo- 1179-1180) 89 


_পিনসার দিয় রাজবংশ 
ak _ (১১৮০-১২৩৭ REF) 
5ঃপর কিরিত রাজবংশের শেষ রাজা পিনসকওয়ে এর পুত্র মিসুধিন 
(১১৮০-১১৯১ খ্রিঃ). আরাকানের রাজা হয়ে পিনসায় দ্বিতীয়বার আরাকানের, 
রাজধানী স্থাপন AA, এই রাজবংশের নিম্নলিখিত যোলজন রাজা ৫৭ বছরকাল 
পগা রাজের অধীনে করদ্‌ রাজা রূপে আরাকানে রাজত্ব করেন 


১। মিসুথিন পিনসকওয়ের পুত্ৰ s 


২নাগইনমন _ 
৩।নাগপুজন 
8 | নাগযক্ষং 
_৫।নাগকিয়ন- _ 
৬।নাগাসু_ 

৭ নাগসেথিন 

bl মিনকংগী 
৯।মিনকনইয়েনজজী 
Sol কবলংঙ্গী 

১১। কবলংইনগী 


suns 


(Misuthin- 1190-119 Do 


(Ngayanman-1 191-1193) 


“ (Ngapogan-1193-1195) 


(Ngayahkaing- 1195-1 198) 


/(Ngakyon-1198-1201) 


(Ngaso- 1201-1205) 


_(Ngaswethin- 1205-1206) 


(Minhkannggva- 1206-1207 
(Minhkaungnge- 1207-1208) 
(Kabalanngge-1208- 1209) 

(Kabalaungnge- 1209- 1210) 
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প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দ ও বড়ুয়া বৌদ্ধ Seas, 


২২ 
১২। লেটিয়গী পুত্র (Letyagya-1210-1218) 
১৩। লেটিয়ংগী পুত্র  (Letynge-1218-1229) 
১৪। থানবিন পুত্র (Thanbin 1229-1232) 
2৫ নীগনাথিন পুত্র (Nganathin- 1232-1234) 
১৬।নাগনালন পুত্র (Naganalon-1234-1237) ৪৮ 
লঙ্গিয়েরাজবংশঃ করদ ও স্বাধীন রাজাগণ 


(১২৩৭-১৪০৬ খ্রিষ্টাব্দ) 
আরাকানের পিনসার দ্বিতীয় রাজবংশের রাজ নাগনালনের পুত্র আলওয়াম পিউ 
১২৩৭ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানের রাজা হয়ে লংগিয়েতে আরাকানের রাজধানী স্থাপন 
করেন। এই রাজবংশের প্রথম আটজন রাজা ১২৮৩ খ্রিষ্টাব্দ অবধি পগারাজের 


অধীনে করদ রাজ্য রূপে আরাকানে রাজত্ব করেন। 
ees 
১। আলওয়ামপিউনাগনালনের . পু মানা? pyu-1237) 
২। ইয়েজতাগী j : pirat | ' (Yazathugpi- 1246) 
৩।সলু TT ইত. (Sawhu- 1246-1251) 
৪1ওচানগী = 0 RE l (Ossanagyi-1201-1260) 
৫]চামুঙ্ী eee” “(Sawmungyi- 1260-1268) 
৬।নানকেয়ণী 17  (Nankyagyi- 1268-1272) 
৭|মিনবিলু j ”  (Minbilu-1272-1276) 
vi সিথাবিন জবরদখলকার : 4 A aaa 1279)® 
tani 


দুবার মোঙ্গল আক্রমণের ফলে পগা রাজ দুর্বল হয়ে পড়েন, তখন সে সুযোগে 
লংগিয়েত রাজবংশের নবম রাজা মেংদি ১২৮৩ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানের স্বাধীনতা 
ঘোষণা করেন। চট্টগ্রাম থেকে ব্রহ্মপুত্র নদের তীর অবধি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আরাকান 
রাজ্য বিস্তার করেন। পরে আরাকান রাজ মেংদি ১৩৩৩ খ্রিষ্টাব্দে আপার বার্মার 
রাজধানীর মইচাগিরি অধিকার করেন। এই যুদ্ধে কাঁইচার ত্রিশহাজার সৈনিক 
যোগদান করেছিল।৫০ লঙ্গিয়েত রাজবংশের নিশ্ললিখিত শেষ দশজন স্বাধীন রাজা 
১২৮৩- -১৪০৪ খ্রিষ্টাব্দ অবধি আরাকানের রাজত্ব করেন। 
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প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা RY ও AYR Ca অধিবাসী ২৩ 


১। মেংদী মিনবিলুর পুত্র (11)1)11-1279-1385) 


২।ওচানাগী ভাই (Ossanangyl-1385- 1387) 
৩।চিত্তয়ারিত (Thiwarlt-1387-1390 

8 | চিংছি পুত্ৰ (Thinhse- 1390-1394) 
৫।রাজাথু (Razathu- 1394-1395) 
৬।সিথাবিন i (Sithabin- 1395-1397) 

4 মিনসাঙ্গী ' (Myinhsainggyi- 1397) 
৮।রাজাথু ভাই (Razathu-1397-1401) 
১।খিনকাথু  রাজাথুরপুত্র (Thelnkathu-1401- 1404 
১০।নরমিখলা . * « (Narameikhla-1404- 1406)৫১ 


বর্মীরাজের আরাকান অধিকার ও রাজা নরমিখলার গৌড়ে নির্বাসন 

লংগিয়েতরাজ বংশের শেষ রাজা নরমিখলা (Narameikhla) $808 
ana আরাকানের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সেখানকার এক সামন্ত 
রাজা _অননথিউর (Anon-Thiu) off চৌরোঙ্গিও (099101-80176৮০)কে 
বলপূর্বক অপহরণ করেন। তখন সামন্তরাজ অরনথিউ ভগ্নির প্রতি অত্যাচারের 
প্রতিশোধ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে বীরাজ cle শোয়ের (Meng-Tshwai 
॥401-1422)-এর নিকট প্রতিকার প্রার্থী হন। TA রাজ মেঙশোয়ে ১৪০, 
খ্রিষ্টাব্দে ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আরাকান আক্রমণ করে! এবং আরাকানরাজ 
নরমিখলাকে পরাজিত ও বিতাড়িত করেন। নরমিখলা স্বেচ্ছায় গৌড়ে নির্বাসনে চলে 
যান।৫২ এখানেই আরাকানের লংগিয়েত রাজবংশের পরিসমাপ্তি ঘটে। আরাকানরান 
নরমিখলাকে বিতাড়িত করে বমীরাজ জামাতাকে অনুরথ উপাধি দিয়ে আরাকানের 
সিংহাসনে বসান। তখন CAVA. রাজা আরাকান আক্রমণ করে আরাকানের নতুন 
রাজা অনুরথকে প্রথমে বন্দী করেন। পরে তাঁকে হত্যা করেন। তখন বরমীরাজ 
পুনরায় আক্রমণ করেন৷ পেগুরাজের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ হয়। তাতে আরাকান 
বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অবশেষে বর্মীরাজ আরাকানের রাজধানী অধিকার করে 
সেখানে একজন শাসনকর্তী নিযুক্ত করেন। এই শাসনকর্তা ১৪৩২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত 
জারাকানেছিলেন।৫৩ তখন থেকে ১৪৩০ খ্রিষ্টাব্দে নরমিখলার আরাকান সিংহাসন 
পুনর্দখল করার প্রাকাল পর্যন্ত সম্ভবত আরাকানী সর্দার চেংকা আরাকান শাসন 
করেছিলেন। 
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মাসিক প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৫১ বাংলা, পৃ. ২৪০ 

সানথা আউং-দ্য Yous আর্ট অফ এনসিয়েন্ট আরাকান, পৃ. ১ 

সাহিত্যবিশারদ ও ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক-আরকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য, পূ. ২ 
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 অউকও রাজবংশ 
সিংহাসন পুনরুদ্ধার 
নরমিখলা বাংলার রাজধানী গৌড়ের রাজদরবারে আশ্রয়প্রার্থী হন। তখন বাংলার 
সুলতান ছিলেন গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ (১৩৮৯-১৪১০ খ্রিঃ)। তিনি আশ্রয়প্রাধী 
রাজা নরমিখলাকে সসন্মানে আশ্রয় দান করেন।১ কিন্তু তাঁকে সাহায্য করার আগে 
গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ মন্ত্রী গণেশের ষড়যন্ত্রে ১৪১০ খ্রিষ্টাব্দে নিহত হন। তারপর 
শুরু হয় মন্ত্রী গণেশের বাংলার সিংহাসন অধিকার করার কুট প্রচেষ্টা। তিনি 
পর্যায়ক্রমে গুপ্ত হত্যার মাধ্যমে বাংলার সিংহাসন থেকে ইলিয়াসশাহী বংশ ও 
বায়েজিদশাহী বংশকে উৎখাত করেন এবং ১৪১৫ খ্রিষ্টাব্দে মন্ত্রী গণেশ রাজা দনুজ 
'মর্দন দেব উপাধি গ্রহণ করে বাংলার. সিংহাসন দখল করেন। তিনি সিংহাসন 
আরোহণ করার পর বাংলার মুসলমান অধিবাসীদের উপর এমন নৃশংসভাবে 
অত্যাচার শুরু করলেন যে, তখন দরবেশ নুর কুতুব আলমের অনুরোধে জৌনপুরের 
সুলতান ইব্রাহীম শকী ১৪১৪ খ্রিষ্টাব্দে গৌড় আক্রমণ করেন। তখন রাজা গণেশ 
দনুজ মর্দনদেব বাধ্য হয়ে কুতুব আলমের সংগে আপোষ করে নিজ পুত্র যদুর 
অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করেন। ১৪১৫ খ্রিষ্টাব্দে যদু মুসলমান হয়ে জালালুদ্দিন 
মোহাম্মদ শাহ নাম গ্রহণ করে বাংলার সুলতান হন। কুতুব আলমের অনুরোধে 
সুলতান ইব্রাহীম শী স্বরাজ্যে ফিরে যান। ১৪১৬ খ্রিষ্টাব্দে নুর কুতুবে আলম 
পরলোকগমন করেন এবং রাজা গণেশ ১৪১৫ খ্রিষ্টাব্দে পুত্র জালালুদ্দিন মোহাম্মদ 
শাহকে বন্দী করে পুনরায় বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। পুত্র জালালুদ্দিনকে 
পুনরায় জোর করে হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে এনে বন্দী করে রাখেন। ১৪১৮ খ্রিষ্টাব্দে রাজা 
গণেশের মৃত্যু হলে তাঁর অপর ছেলে মহেন্দ্র দেব বাংলার সিংহাসনে আরোহ? 
করেন। কিন্তু মন্ত্রীরা আল্পদিনের ye মহেন্দ্র দেবকে সিংহাসনচ্যুত করে 
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জালালুদ্দিন মোহাম্মদ শাহকে মুক্ত করেন এবং তিনি পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে 

বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুলতান জালালুদ্দিন মোহাম্মদ শাহর 
রাজত্বকালে ১৪২০ খ্রিষ্টাব্দে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শী দ্বিতীয়বার বাংলার 
রাজধানী গৌড় আক্রমণ করেন। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে নিজ অধিকৃত রাজ্য 
বিহারের কিয়দংশ হারিয়ে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হন।২ আরাকানী সুত্রে জান! 


যায় যে, গৌড়ের রাজদরবারে নির্বাসন জীবন যাপনকারী আরাকানরাজ নরমিখলা 
স্বয়ং এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে সুলতান জালালুদ্দিন মোহাম্মদ শাহকে 
উল্লেখযোগ্যভাবে সাহায্য করে রিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এ দেশের 
ইতিহাসে সে সম্পর্কে উল্লেখ দেখা যায় না। এ. পি. ফেয়ার সাহেবের লেখায় 
সেবিবরণ বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে৷ - 

(বাংলার) ) সুলতানের আক্রমণকারী হস্তীবাহিনী, অশ্বারোহী বাহিনী, পদাতিক 
বাহিনী ও শিকারী কুকুর বাহিনীতে সুসজ্জিত ছিল। রাজা নরমিখলা বাংলার শক্র 
বাহিনীর অগ্রাভিযান প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে বাংলার সেনাবাহিনীকে নানা প্রকার 
রণকৌশল প্রশিক্ষণ দিলেন। হস্তী ও অশ্বারোহী বাহিনীর অগ্রাভিযান রোধ করার 
জন্য অভিযান পথের অগ্রভাগে গভীর গর্ত শনন করতঃতাতে কাদা মাটি তৈরি 
করে তার নীচে লোহার SPE নাল পুঁতে রাখা হয় এবং গর্তের উপরে খড়ের 
আচ্ছাদন দিয়ে ঢেকে রাখা হয়, যাতে হস্তী ও আশ্বারোহী বাহিনী গমনকালে খাদে 
পতিত হয়ে লোহার নালে বিদ্ধ হয়ে আহত হয়। কুকুর বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ 
করার জন্য কাঁচা মাংসের টুকরোর মধ্যে বড়শীর মতো বাঁকানো লোহার সুতীক্ষু 
হুক গেথে দিয়ে অভিযান পথে ছড়িয়ে দেওয়া হলো। তা' খেলে যেন কুকুরের মুখে 
বিদ্ধ হয়ে আহত হয়। রাজা নরমিখলার পরিচালনায় বিভিন্ন প্রকারের ফাঁদ পেতে 
বাংলার শক্রবাহিনী নাজেহাল হয়ে পরাজিত হয়। বাংলার সুলতান নরমিখলার 
কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে আরাকান সিংহাসন পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করার 
প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি ১৪৩০ খ্রিষ্টাব্দে উলুখেং (ওয়ালী খাঁ) নামক একজন 
সেনাপতির নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী দিয়ে নরমিখলাকে আরাকান অভিযানে পাঠান। 
কিন্তু ওয়ালী খাঁ সেউকা (চেংকা)নামক একজন রাখাইন সামন্তের সংগে যোগদান 
করে একটি রাজ্য গঠন করে এবং নরমিখলাকে বন্দী করে। তিনি কৌশলে মুক্ত 
হয়ে পুনরায় গৌড়ে পালিয়ে যান। বাংলার সুলতান এবার দান-বা-সু এবং 
বা-বা-সু নামক দুজন সদাশয় ব্যক্তিকে উপদেষ্টা বা অভিভাবক নিযুক্ত করে 
সাতায়াত-খাত(সদাকত খাঁ?) নামক একজন সেনাপতির নেতৃত্বে একটি বিশাল 
বাহিনীসহ নরমিখলাকে আরাকান পুনর্দখল করতে পাঠান। তিনি নরমিখলাকে 
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আরাকান সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং বিশ্বাসঘাতক ওয়ালীখাঁকে হত্যা ক; 
তীর মস্তক ও গায়ের চামড়া an ag a দেন। আরাকান বাংল? 
করদরাজ্যে পরিণত হয়।'ও 


ইদানিংকালের গবেষণায় যেসব তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতে অনুমিত হয় 
যে, উপরোক্ত বিবরণের সেনাপতি ওয়ালী খাঁ আরাকানের সামন্ত চেংকার সংগে 
যুক্ত হয়ে আরাকানে যে রাজ্য স্থাপন করেছেন বলা হয়েছে তা সঠিক নয়। কারণ 
এক রাজ্যে দুজন রাজা হওয়া যায়. না। তাছাড়া শক্তিশালী ব্রহ্মরাজকে হটিয়ে 
একজন সেনাপতির পক্ষে.বিচ্ছিন্ন ভাবে ভিন্ন একটি দেশে রাজ্য স্থাপন অচিন্ত্যনীয়। 
এই রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল' চট্টগ্রামে। সম্ভবত চেংকা আরাকানকে বাংলার 
র আক্রমণ থেকে TH AA উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করে সেনাপতি 
ওয়ালী খাকে চট্টগ্রামে একটি রাজ্য” স্থাপন করতে. প্রলোভনে ফেলেছিল এবং 
আশ্বাস দিয়েছিল ব্রহ্মরাজ তাঁকে সহায়তা দান করবেন।. ডকটর আবদুল করিমের 
সাম্প্রতিক গবেষণায় তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বৃটিশ মিউজিয়মে সংরক্ষিত 
মুবারিজ শাহ সুলতানে চতকও-এর নয়টি মুদ্রার.পাঠ নতুন করে পরীক্ষা ও 
বিশ্লেষণ করে যে অভিমত প্রকাশ করেন, তাঁর সারমর্ম হলো, সেনাপতি ওয়ালী খা 
ও নরমিখলা বাংলার সুলতান অধিকৃত চট্টগ্রামে পৌছেন। আরাকানের সামন্ত চেংকা 
ওয়ালী খাঁর সংগে যোগাযোগ করে এবং তাঁর পরামর্শে ওয়ালী খা নরমিখলাকে 
বন্দী করে এবং নিজে মুবারিজ শাহ; লতানে চতকও. উপাধি গ্রহণ করে চট্টগ্রামে 
একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। সে উপলক্ষে উক্ত মুদ্রাগুলো উৎকীর্ণ করা 
হয়েছিল। ওয়ালী খাঁ ছিল..অর্থগতভাবে সুলতানের প্রতিনিধি। রাজ্য স্থাপন করে 
মুবারিজ, বিজয়ী হয়। কিন্তু সেনাপতি ওয়ালী খা ওরফে মুবারিজ শাহ স্থাপিত 
at কাল ছিল বছরেরও কম সময়।৪ 


ওয়ালী খা ওরফে 'সুলতানে চতকণ মুবারিজ শাহর পরিণতি কি হয়েছিল 
ইতিপূর্বে তা বর্ণিত: হয়েছে।রাজী 'নরমিখলাঁ' সিংহাসনে আরোহণ করে নিজ 
আরকানী নামের সংগে: একটি মুসলমানী নাম পদবি হিসাবে গ্রহণ করেন। নিজ 

নামে মুদ্রা প্রচার করেন” সে মুদ্রার এক পৃষ্ঠে বর্মী অক্ষরে আরাকানী নাম অপর 
পৃষ্ঠে ফারসি হরফে মুসলমানী নাম ও কলেমা উৎকীর্ণ করা হয়।৫ 

সুলতান জালালুদ্দিন মোহাম্মদ শাহ ১০৩১ খ্রিষ্টাব্দে 'পরলোকগমন করেন! 


সুলতান জালালুউদ্দিন মোহাম্মদ শাহর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শামসুদ্দিন আহমদ 
লার সুলতান হন। তাঁর রাজত্বকালে আরাকান বাংলার করদ রাজ্যভূক্ত ছিল 
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প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী be 


আরাকানরাজ নরমিখলা সুলতানের বশ্যতা স্বীকার 

খিষ্টাব্দে শামসুদ্দিন আহমদ শাহ নিহত হন।৬ sional ae 
| তখন আরাকানের রাজধানী ছিল লঙ্গিয়েতে। নরমিখলা রাজা হয়ে ভবিষ্যতের 

A আক্রমণের ভয়ে দুইটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তা হলো প্রথমত চট্টগ্রাম 

সীমান্তের সমিকটে একটি নতুন রাজধানী স্থাপন। দ্বিতীয়ত রাজধানী ও বর্মী সীমান্ত 

কিক নয় লোনা বি ies করা 


মোহং-এ নতুন রাজধানী পন 


রাজা নরমিখলা আরাকানের ated ama রঙ্গিয়েত Tamsiai: এর 
পরিবর্তে চট্টগ্রাম শহরের দুশো মাইলের, এধ্যে আকিয়াব জিলার EF নদীর 
তীরবর্তী প্রাচীন মুউকও | (Mrauk-u) নগরে ABA রাজধানী স্থাপন করেন। নতুন 
রাজধানীর নামকরণ করা হয় TRR (Mrohaung) | ১৪৩৩ খ্রিষ্টাব্দে সেখানে 
আরাকানের রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়। তখন থেকে ১৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দে আরাকান 


ETE RE আরাকানের রাজধানী অবস্থিত 
| | 552). 


কও রাজবংশের পন: 


রাজা নরমিখলা সো লু রাকা] নানার কলে যে নু 
রাজবংশের পত্তন হয়; খনন দেহ 
RS EAT খ্যাত হয়} i i ts 


imat atea 


জাজিরা পাবার রানে আহ al 
লেখ্যরূপ রোসাঙ্গ। সাধু ভাষার শ-যষ-স আঞ্চলিক উচ্চারণে ‘হ’ নয়। 
শ্রোহং১রোহাং» রোহাং»রোসাং»রোসাঙ্গ। কালক্রমে টট্টগ্রামবাসীর নিকট সমগ্র 
আরাকান রোহাং বা রোসাঙ্গ নামে খ্যাত হয়। সপ্তদশ শতকে আরাকানের রাজধানী 
GR A রোসাঙ্গ শহর প্রবাসী বাঙালি কবি কাজি দৌলত.ও আলাউল রচিত 
কাব্যে রোসাঙ্গ নামের উল্লেখ দেখা যায়। 
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6৫ প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী 


কতক নদী পূর্বে আছে একপুরী। 
i ere || (সতীময়না) 
খ. তার পাছে শাহ সুজা নৃপকুলেশ্বর। 
দৈব বিপাকে আইলো রোসাঙ্গ শহর || (সয়ফুলমুলুক) 
গ. ক্ষিতিতলে অনুপাম রোসাঙ্গ শহর নাম। 
শস্য মৎস্য সতত Ae || (সয়ফুলমুলুক) 
ঘ. ভুবনে বিখ্যাত আছে রোসাঙ্গ নগরী (নসিবনামা) 
উ. শাহ সুজা আছিলেন্ত নৃপ কুলেশ্বর pi 
: ্রাত সঙ্গে যুঝি আইল রোসাঙ্গ RA | ( (সিরাজমবিল)৮ 
কিন্তু পণ্ডিতগণ রোসাঙ্গ নামের উৎপত্তি সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করেন 
ইয়েল ও বার্নেলের মতেঃ রখইঙ = = রহইঙ = রহংগ'- TAG = APIA 
ইজ্জান লিংগুইস্টিক্‌স পত্রিকার মতেঃ TER = - রক্ষসইং = রোসাং। 
রখইং = রোকাম১০ ....... 
ডক্টর সুনীতিকুমার sare ম মতেঃ ঃ রাখাংগ = রখংগ = রাহাংগ = 
রোসাংগ১১ ; 
এ.পি. ফায়ারের অন্য মতেঃ রই আরাকান 
ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষালের মতেঃ ম্রোহং-রোহাংগ-রোসাংগ 
চটির iw যা iaioa aS 


আরাকানে CA ot EAAS বসকি্োপদ 

‘রাজা নরমিখলা ম্রোহং-এ নতুন রাজধানী স্থাপন করার পর এমন আর এক 
পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, যার ফলে তখন বিপুল সংখ্যক গৌড়ীয় ও চট্ট 
মুসলমান আরাকানে বসতি স্থাপন করার পথ সুগম হয়। প্রথমত তিনি নতুন 
রাজধানী গ্রোহকে সুরক্ষিত করার মানসে তার. ূর্ব-দক্ষিণ দিকে গৌড়ীয় 
সেনাবাহিনীর ছাউনী তথা বসতি স্থাপন করান এবং মুসলমানদের জন্য সেখানে 
একখানি পাকা মসজিদ নির্মাণ করান। এটা.আরাকানে নির্মিত প্রথম মসজিদ! 
গৌড়ীয় স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত এই. মসজিদখানি: পরবর্তীকালে 'সন্দিকান 
(Saddihkan) মসজিদ নামে খ্যাত হয়।১৪ সেখানে বসতি স্থাপনকারী গৌড়ীয় 
সৈন্য ও অন্যান্যরা মগ রমণী বিয়ে করে সেখানকার বাসিন্দা হয়ে যার 
পরবর্তীকালে তাঁদের বংশ বিস্তার লাভ করার ফলে সেখানে রওয়ানা, নেদানপাড় 
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প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী ৩১ 
মোয়াল্লেমপাড়া, সাপপুরিক কুয়িপাড়া, কামারপাড়া প্রভৃতি মুসলমান 
গ্রামগ্ডলো গড়ে উঠেছিল। এই এলাকায় সাতটি পাকা মসজিদের রা 
আজো বিদ্যমান। দ্বিতীয়ত বার্মা রাজ্যের সীমান্তবর্তী দক্ষিণ আরাকানের সেন্ডোয়ে 
(চাঁদা) ও চকপিয় কেপ্র) সীমান্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে 
সেখানে TE গৌড়ীয় বাহিনীর সেনানিবাস স্থাপন করেন। তারাও মগ রমণী বিয়ে 
করে সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যায়। তাদের বংশ বিস্তার লাভ করার ফলে 
পরবর্তীকালে সেণ্ডায়ের চানবী, নজাবী, জাদি, পেরাং, চাংদয়ক, থাডো, ছায়াডো, 
সিনবিনও চকপিয়ুর ছনে, জালিয়াপাড়া, মেহেরবুন প্রভৃতি নামের বহু মুসলমান 
জনপদ বা গ্রাম গড়ে উঠেছিল। আরাকানের প্রাচীন গৌড়ীয় মুসলমান জনপদগুলো 
কালা পাঞ্চন, কোয়ালং, গৌলংগী নামে খ্যাত হয়েছিল।১৫ রাজা নরমিখলা গৌড়ের 
সেনাবাহিনীর সাহায্যে আরাকান পুনরাধিকারকালে তাদের সাহায্যকারী হিসেবে 
বিপুল সংখ্যক প্রতিবেশী চট্টগ্রামী মুসলমান আঁরাকান গমন করা বাস্তব সত্য। তারা 
সেখানে গৌড়ীয় বাহিনীর সাথে বসতি স্থাপন করে। তখন আরাকানের জনসংখ্যা 
ছিল অত্যন্ত কম। বহিরাগতদের আরাকানী রমণী বিবাহ করে সেখানে বসতি স্থাপন 
করতে উৎসাহ দেওয়া হয় যাতে সেদেশের জনসংখ্যা বাড়ে ও জমি আবাদ হয়। 
তখন থেকে বহু চট্টগ্রামী জ্ঞানীগুণী রাজধানী ম্লোহং-এ সমবেত হতে থাকেন এবং 
আরাকান রাজসভায় পাত্রমিত্র উচ্চ রাজ কর্মচারী পদে নিযুক্ত হন।- 

তখন থেকে আরাকান বা রোসাঙ্গে বসবাসকারী টট্টগ্রামী পুরুষ ও আরাকানী 
নারীর বৈবাহিক সম্পর্কের ফলে চট্টগ্রামী এবং আরাকানী ভাষাভাষী যে বর্ণ সংকর 
জনগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়, চট্টগ্রামবাসীরা তাদের রোয়াইঙ্গা (রোসাঙ্গ জাত) নামে খ্যাত 
করে। সে সম্পর্কে যথাস্থানে আলোচিত হবে। . 
১৫৭৫-৭৬ সালে গৌড় ধ্বংসকালে বহু গৌড়ীয় মুসলমান চক্রশালা হয়ে 
ম্রোহৎ- এ উপস্থিত হয় বলে জানা.যায়। তাঁদের মধ্যে কাররানী সুলতানের বহু 
আমির-ওমরাহ প্রভৃতি সম্মানিত ব্যক্তিও ছিলেন।১৬ তারা আরাকানে যথাযোগ্য 
মর্যাদা ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। প্রাচীনকাল থেকেই কখনও নিকটতম প্রতিবেশী, 
Ses চাজাদো eee এ আগমনধারা 
অব্যাহত রেখেছিল। 


পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির আরাকান'আখমন 
রাজা নরমিখলার আমল থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুসলমান ও বিভিন্ন 
জাতের লোক আরাকান ও রাজধানী মোহং-এ বসতি স্থাপন শুরু করে। সপ্তদশ 
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a প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী 
শতকে আরাকানের রাজধানী মোহং-এ বসবাসকারী বাঙালি কবি আলাউৎ 


বিচি, পদ্মাবতী’ কাব্যের ভূমিকায় তার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে 


নানাদেশী নানা লোক শুনিয়া রোসাংগ ভোগ 
BRAT নৃপ ছায়াতল || 
খোরাসানী উজবেদী সকল 
লাহোরী, LS সিন্ধি, SPST, দক্ষিণী, হিন্দী, 
i fore Ys আর বংগ দেশী।। 
অহগাই, বেন 17:17. কর্ণলী, ae 
রি কচি,কর্ণাচকবাসী।। 





কৰিলা afte Barats © তথ্যের সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়, Femas 
Mendez pinto-< 4 ভ্রমণ কাহিনীতে (Tha: voyages and. adventures ol 
Ferdinand Mendez Pinto. translated by. H. Cogan, Gentlman, 
with introduction. by A. Vambery,’ London: 1891) আরাকানরাজের 


সৈন্যদলে যে সমস্ত জাতির: লোকেরা ছিলো 'তীদের' একটি তালিকা লিপিবদ্ধ আছে। 


‘Portugals, Gro¢ians. ‘Venetians, | Turks! “Janizaries, Jews. 
Armenians; Tartars;' Mogores,: ‘Abyssins;: -‘Raizbuios, Nobins, 
Coracones, Persians, Tuparaas,. Gizarés, | ‘Tanucos, Malabares. 
Jaos. Achems, Moens, Siams: ‘Cussons of the Islands Borneo. 
Chacomas, Arracons, Predin, Papuaas:: Selebres, Mincdancas-. 
Pegus, Brameas, and many others whose’ names | know not” 


রাজা নরমিখলা বাংলার করদ রাজারূপে চার বছর রাজত্ব করার পর ১৪৩৪ 
সাজ ATIRE PRAL তাঁর মৃত্যুর HH A. আরাকানে বাংলার 
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প্রাচীন আরাকান CAMA হিন্দু ও AWA বৌদ্ধ অধিবাসী] 
মউকও বংশের রাজাগণের তালিকা 





ম্ুউকও রাজবংশের মোট আটটট্লিশ জন রাজ ১৪৩০-১৭৮৫ OR পর্যন্ত 
৩৫৫ বছরকাল আরাকানে রাজত্ব করেন। তাঁদের রাজত্ব কালসহ নামের তালিকা 


নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো। 

১। নরমিখলা রাজাথুর পুত্র 

২। মিনখারী ভাই 
৩। বসপিউ পুত্র 

৪। দৌলিয়া 118 
৫। বসনিও চাচা, 
৬। ইয়েনাউং দৌলিয়ার | পুত্র 
৭] সলিংগথু চাচা 
৮। মিনইয়াজা পুত্র 


১| কাসাবদি 5 পুত্র 


১০। মিনসৌ -ও সলিংগথুর. . ভাই. 
১১। খাটাসা দৌলিয়ারা পুত্র 
১২। মিনবিন মিনয়াজার পুত্র: 
১৩। দিখা hh 
১৪। সৌহলা 1৮517774111 I! 
১৫। মিনসিতিয়া ৮" BRE 
১৬। মিনপালং মিনবিনের. ..... পুত্র: 
sal মিনইয়াজাগি পুত্ৰ 


১৮। মিনখামউং পুত্ৰ, 
reagi a EE 
301 মিনসানি . ji. পুত 


ana ee 


RICA ae 
QO) সান্দুথুধম্া ey ae 
২৪।থিরিথুরিয়া "পুত্র" 
২৫। ওয়ারাধম্মা রাজা : : ভাই 
২৬। মুনিথুধম্মা রাজা : .. . ভাই । 
২৭। সান্দাথুরিয়াধম্মা . ॥ ভাই 
২৮।নওরাতাজৌ পুত্ৰ 
২৯। ময়ুখপিয়া জবরদখলকার 


৩০। কালামনদাত জবরদখলকার 


(Narameikhla 1430-1434) 
(Min kheiri 1434-1459) 
(Basawpyu 1459-1482) 
(Dawlya 14821492) 
(Basawnyo ` 1492-1494) 
(Yanaung 1494) 
| (52110828170 ]494-1591) 
(Minyaza 1501-1523) 
(kasabadi n S 1523-1525) 
“(Minsawo a | : 1525) 
‘(hatasa =. | 1525-1531) 
‘ (Minbin. tide AS 1531-1553) 
(Dikha sene j 21553-1555) 
(Sawhila’” MUASI 1555-1564). 
078 qi yr PAL 1564- 1571) 
-(Minpalaung ;. iid 1571 1593) 
‘(Minyazagyi l fed 1593- 1612) 
iiaae + Yo" = 1612-1622) 
TEL ae Sc 
‘ (Minsani. 01638) 
লিল 74 1638- 1645). 
(Thado. ee তিলে '1645-1652) 
‘(Sandathudamma | We 1654- 1684) 
(15100507799 nee | 11884: 1685) 
‘(Waradhammaraza ’ i. 1685-1692) 
(Munithudhammaraza. ’ 1692-1694) 
(S: andathuriyadhamma 1 1694-1696) 
(Nawrahtazaw 1696), 
(Mayokpiya 3 696). 
(kalamandat 1697) i; 
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৩৪ 


৩১। নরাধিপতি সান্দাথুরিয়ধন্মার 
৩২। সান্দাউইমালা থদোর 
owl সান্দাথুরিয়া সান্দাথুধম্মার 
৩৪। সান্দাউ ইজায়া 

৩৫। সান্দাথুরিয়া 

৩৬। নরাধিপতি 

৩৭। নরপাওয়ারা 

ob | সান্দাউ ইজায়া 

৩৯। কাতেয়া মুসলমান 

৪০। মাদারিত সান্দাউ ইজায়ার 
৪১। নর-আপায়া 

৪২। থিরিথু 

819 | সান্দাপায়ামা 

881 এপায়া 

8¢ | সান্দাথুমানা 

8b | সান্দাউইমালা 

89) সান্দাথাডিথা 

- ৪৮। থামাডা 


পুত্ৰ 

পুত্ৰ 

পোত্র 
জবরদখলকার 


LUE es 957৭017৮197 [77]1 
16514411815 
ay s 


অউকও বংশের রাজাগণের উপাধি .. 


ষ্ঠ (Thirithu 
- (Apaya 
io Rl (Thamada | 


প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙগা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী 


(Naradipati' 
(Sandawimala 
(Sandathuriya 
(Sandawizaya 
(Sandathuriya 
(Naradipati 


(Narapawara 


1698- | 700) 
1700-1706) 
1706-17) 0) 
1710-173 1) 
1731- 1734) 
1734) 
1735-1737) 
1737) 
1737) 
L/37-] 742) 
1742-1761) 
1761) 
1761-1764) 
1764-1773) 
1773-1777) 
1777) 
1777) 
+ 1777-1785) 


(Sandawizaya 
(katya 
(Madarit’ 


(Nara-apaya 
(Sandapayama 
(Sandathumana 


(Sandawimala 
(Sandathadithe . 


আরাকানের মুউকও বংশের রাজাগণের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় 
যে, তাঁরা সিংহাসন আরোহণকালে তিন প্রকার উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। 

১। ১৪৩০-১৬৪৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মুউকও বংশের রাজাগণ সিংহাসন 
আরোহণকালে নিজেদের আরাকানী নামের সঙ্গে একটি মুসলমানী নাম উপাধি 
হিসাবে গ্রহণ ও তাঁদের প্রচারিত মুদ্রার এক পৃষ্ঠায় আরবি অক্ষরে সে নাম এবং 
কলেমা উৎকীর্ণ করা প্রথা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।২১ ও 

২। ১৫৯৯ খ্ৰিষ্টাব্দ থেকে ১৬৪৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত Hose বংশের পাঁচজন রাজা 
সৌভাগ্যের প্রতীক শ্বেত হস্তীর মালিক হয়ে নিজেদের আরাকানী নাম ও মুসলমানী 
নাম উপাধির সঙ্গে শ্বেত গজেশ্বর ও শ্বেত রক্ত গজেশ্বর উপাধি গ্রহণ করেছিলেন 
তাঁদের প্রচারিত মুদ্রার এক পৃষ্ঠায়. আরবি অক্ষরে মুসলমানী নাম, উপাধি ও 


| পম Ue a: 
| N | F i. ৯০ a 
d & প্র -i - lH 
Y G. এ 4 a a 
x EN af 
=F Fi - টি. রি নি A 
iT; - — > . ও 
Ca j J « 


Tell নাস 





চরাতেন। কিন্তু রাজা থদো 
=e on 


(১৬৪৫-১৬৫২ খ্রিঃ) রাজা হয়ে 


এ 





Le, 1 r ০ ` å > 
ae ৬ J fe i ee nse bl 
b be a | | F ‘| i) 1E Te Te ETIT Fee এ ৯ s aa =~ ae 1 জা Sar = i : শু 
tl oo WI] tal Gpr. Sit) 140° cf y 7 প্রথা বাতিল করে 
১ বনে মুদ্রা ডৎক। PAIS ৮7, 
1 ihe SAT Pe = 1. SEE i 
“a | j 


| r A ঢু 4 CET 2. =. ৩: ভি i বা. 
HIA করে চ্চাতলন। ২২ 
শা বনবহলেন। JN 


Ty a 
| | J Boia to 


২ না: 
a Lo. 
ea EY, 
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প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী ৩৫ 


৩। রাজা সান্দাথুধম্মা (১৬৫২-১৬৮৪ খ্রিঃ) রাজা হয়ে পৈত্রিক উপাধি ত্যাগ 
করে “সুবর্ণ প্রাসাদের অধীশ্বর' নামক একটি নতুন উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।২৩ 


অউকও বংশীয় মুসলমানী নাম উপাধিধারী রাজাগণের তালিকা 
আরাকানরাজ নরমিখলা চব্বিশ বছরকাল গৌড়ে নির্বাসিত জীবন যাপন করার 
ফলে গৌড়ীয় তথা মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুরাগী ও অনুসারী হয়েছিলেন। 
তাই তিনি ১৪৩০ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানের সিংহাসনে পুনরাধিষ্ঠিত হয়ে স্বীয় 
আরাকানী নামের সঙ্গে একটি মুসলমানী নাম উপাধি হিসেবে গ্রহণ ও মুদ্রার এক 
পৃষ্ঠায় আরবি অক্ষরে সে নাম ও কলেমা উৎকীর্ণ করার প্রথা প্রবর্তন করেন। রাজা 
নরমিখলার মুসলমানী নাম উপাধি কি ছিল এতদিন সঠিকভাবে জানা না গেলেও 
আরাকানের বিজ্ঞ রোয়াইঙ্গা পরিবারসমূহে প্রচলিত জনশ্রুতি সূত্রে জানা যায় যে, 
তাঁর মুসলমানী নাম ছিল সোলায়মান খাঁ।২৪ ইদানীংকালে উপরোক্ত জনশ্রুতি যে 
সঠিক তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। অতি সম্প্রতি আরাকানী মুদ্রাতত্ববিদ সন-থা-উং 
(San-tha-aung- A গবেষণায় জানা যায় যে.আরাকান রাজ নরমিখলার 
মুসলমানী নাম বা পদবী ছিল স-মুন খা (Saw-mun-khan)! স-মুন-খাঁ যে 
সোলায়মান খাঁ নামের বিকৃত বা বিবর্তিত রূপ, তা অতি সহজে বুঝা যায়। সম্প্রতি 
আরাকানী মুদ্রা wefan সন-থা-উৎ (San-tha-aung) ANG আরাকানের 
মুদ্রাতত্তের উপর রাখাইং-ডিংগামায়া (Rakhaing Dinga Mya- 
Arakanese Coins). বা আরাকানী কয়েনস নামক একটি গবেষণামুলক গ্রন্থ 
প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থে লেখক আরাকানের  মুসলমানী পদবীধারী চৌদ্দজন 


রাজার একটি তালিকা দিয়েছেন তা নিম্নে উদ্ধৃত হলো।, 

আরাকানী নাম মুসলমানী নাম মধীসন খ্ৰিষ্টাব্দ 
নরমিখলা (মিন সোয়েমাউ) সমুনখান ৭৯২-৭৯৫ ১৪৩০-১৪৩৩ 
নারানু (মিনখেরী) আলীখান ৭৯৫-৮২১ ১৪৩৩-১৪৫৯ 
বসপিউ কলিমা শাহ ৮২১-৮৪৪. ১৪৫৯-১৪৮২ 
মিন দৌলিয়া মোখু শাহ | ৮8৪৪-৮৫ ১৪৮২-১৪৯২ 
বসনিউ মোহামোক শাহ ৮৫৪-৮৫৬ ১৪৯২-১৪৯৪ 
মিনরনৌ | নূরী শাহ ৮৫৬/১৪৯৪ | 

সলিংগথু (থিঙ্গাথা) থেটকউক দৌলা শাহ ৮৫৬-৮৬৩ ১৪৯৪-১৫০১ 
মিনরাজা ইলিয়াস শাহ ৮৬৩-৮৭৫- ১৫০১-১৫১৩ 
মিনসও (থিরিথু) জলা শাহ ৮৭৭-১৫১৫ 

থাজাথা আলী শাহ ৮৭৭-৮৮৩ ১৫১৫-১৫২১ 
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মিনবাগয়ী (মিনবিন) জবৌক শাহ ৮৯৩-৯১৫ ১৫৩১-১৫৫, 
মিনফালং সিকান্দর শাহ ৯৩৩-৯৫৫ ১৫৭১-১৫৯৩ 
মিনরাজাগী (থদোধন্মরাজা) সলিম শাহ ' ৯৫৫-৯৭৪ ১৫৯৩- -১৬২ 


মিনখা মৌং (ওয়ারাধন্মরাজা) . উসাং শাহ/হোসেন শাহ ৯৭৪-৯৮৪ ১৬১২-১৬২২২৫ 

তাছাড়া ইংরেজ ও পর্তুগীজ গবেষক ও লেখকগণের বর্ণনাসূত্রে জানা যায় যে 
রাজা কাসাবদির (১৫২৩-২৫) মুসলমানী নাম ছিল “ইলিশাহ', রাজা থিরিথুধস্মার 
(১৬২২-১৬৩৮) মুসলমানী নাম ছিল 'সলিম শাহ ২য়’ | রাজা নরপতিগ্যির ফারসি 
ও আরাকানী অক্ষরে উৎকীর্ণ মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু ফারসি আক্ষরে উৎকীণ 
নামটি দুষ্পাঠ্য বলে তাঁর মুসলমানী নাম জানা সম্ভব হয়নি।২৬ ' 

_ ফিরোজ শাহ, নিজাম শাহ ও *মুবারিজ শাহ সুলতানে চাটগাম’ নামের 
তিনজন রাজার ফারসি ও আরাকানী অক্ষরে উৎকীর্ণ মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। কিনতু 
সন উতানিখ চংকীণ নাথাক ইমো দন আরাকানের রাজা ছিলেন কিনা 
eee, a 

ডঃ করিম মুবারিজ শাহ'সুলতনে চাটগামকে বাংলার সুলতান জানান 
মোহাম্মদ শাহ কর্তৃক নরমিখলার -সাহায্যার্থে আরাকান অভিযানে প্রেরিত 

{PTF সেনাপতি ওয়ালী খাঁ বলে চিহ্নিত করেছেন। ' 

:'রোসাঙ্গ বা আরাকানের উপরোক্ত রাজাদের মুদ্রাংকনে ও মুদ্রামান নির্ণয়ে 
লী তি ক হা সে মুদ্রার এক পৃষ্ঠায় ফারসি অক্ষরে ইসলামি 
৪ সেখানকার, র নী নাম: উৎকীর্ণ করার প্রথা প্রচলিত 
হয়েছিল। এই প্রথা ১৪০০ খ্রিঃ থেকে ১৬৪৫ খ্রিঃ পর্যন্ত দু'শ পনর বছর কাল 
অবধি রোসাঙ্গের স্বাধীন রাজাদের আমলে প্রচলিত ছিল। 'তাঁদের মুদ্রায় ফারসি 
অক্ষরে ইসলামি কলেমা ও মুসলমানী নাম উৎকীর্ণ'করা এবং তাঁদের দরবারে 
মুসলমান মন্ত্রী নিযুক্তি,থেকে আধুনিক 'আরারানের রোয়াইংগা মুসলমানদের 
অনেকের বদ্ধমূল ধারণা যে, আরাকানের উপরোক্ত মুসলমান নামধারী মঘ রাজারা 
ইসলাম ধর্মের অনুসারী ছিলেন। এ তদের At) ছাড়া গার কিছুনা 
কারণ এর সমর্থনে কোন এতিহাসিক প্রমাণ AB. 
আরাকানের উপরোক্ত বৌদ্ধ রাজাদের WHAT পদবি গ্রহণ বাধ্যতামুলক ছি 
না সেচ্ছামূলক ছিল সে সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। AY অফ বার্মার লেখক 


ফেয়ার ১৮৪৪-এ, Journal of f the Asiatic Soriety of 
Bengal-4 প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বলেনঃ 
“The restored. king (Meng san ৮৮ however, was forced 
lo submit lo the degradation of being tributary to the king of 
: y 
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Thuratan (Bengal) and from this time the coins of the Arakan 
kings bore on the reverse, their names and tilles in the Persian 
character, This custom was probably first made obligatory upon 
them as vessels, but they afterwards continued it when they had 
recovered their independence and ruled the country as far as 
the Brahmaputra river.” 


অতঃপর ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত আর একটি প্রবন্ধে তিনি 
[লিখেছেনঃ 


“The Arakanese sovereigns, no doubt, wished to follow the 
kingly practice existing in Bengal, of coins being struck in the 
name of the reigning monarch. We learn from their annals about 
the middle of the fiftinth century of the christian era, they 
conquered Bengal as’ far as Chittagong of which they kept 
possession for about.a'century. It was then, that they first struck 
legendary coins, On the reverse of the earliest of these, we find 
the dato and the kings’. names written in the Burmese 
character, together with barbarous attempts at Muhammadan 
names and titles, these they assumed as being successors of 
Mussalman Kings,’ or as ke anxious to imitate the prevailling 


fashion of India”... 1৮ 

` «Nùmismātic 07161719119 ate: pan স্থানে ফেয়ার পরি “The 
Muhammadin names are fanciful designations”! 

অধ্যাপক আহমদ হাসান দানীর মতে, Rya, a ফেক ছিল 

বলা কঠিন। 77৮17 

অধাগক সুলতান লা রান “ইহা বাধ্যতামুলক মোটেই ছিল না। 
কারণ বাধ্যতামূলক. হইলে আরাকানের রাজাগণ স্বাধীনতা অবলম্বন, করিয়া ও 
তাহাদের উক্ত নাম গ্রহণের: কোন যুক্তিসংগত কারণ থাকিতে পারে না। আমরা 
জানি শ্ৰেষ্ঠ মানব সম্প্রদায়ের আদর্শে' অনুন্নত জাতির সভ্যতা, আচার-ব্যবহার, 
রীতিনীতি, চলাফেরা, আদব-কায়দা, বেশভুষা, মতবাদ সমস্ত কিছুই নিয়ন্ত্রি 
হয়। সেকালে শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞান গরিমায় ও রাজকীয় মর্যাদায় মুসলমান জাতি 
ছিল শীর্ষ স্থানীয়। বর্তমানকালে আমরা যেমন সর্ববিষয়ে ও সর্বক্ষেত্রে পাশ্চাত্য 
সভ্যতাকে অনুসরণ করিতেছি, তেমনি সেকালেও মুসলিম সভ্যতার অনুকরণ করা 
সর্বত্র ফ্যাসানে পরিণত হইয়াছিল। পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীর ভারতবর্ষে পাঠান ও 


Scanned by CamScanner 


৩৮ প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙগ হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী 


মোগল রাজত্বের তথা মোগল সভ্যতার গৌরবময় যুগ। মোগল পাঠান সম 
অনুকরণে আরাকানের রাজারা স্বাধীনতা অবদহন করিয়াও আপন আগন কে 
নামের সহিত মুসলিম নাম গ্রহণ ও কলেমা ভুষিত মুদ্রা উৎকীর্ণ করা গৌরবজনক 
মনে করিতেন।২৮ | 

আরাকানের রাজাদের শ্বেতগজেশ্বর ও শ্বেতরক্ত গজেশ্বর উপাধি : 

 সুপ্রাটীনকালে ভারতের হিন্দু রাজারা শ্বেতহস্তীকে পবিত্র ও সৌভাগ্যের 
প্রতীক বলে বিশ্বাস করতেন। এবং তা সংগ্রহ করা সম্ভব হলে সযত্বে প্রতিপালন 
করতেন। রাজ পুরোহিতের উপর শ্বেতহস্তী রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হত। 
বৌদ্ধ জাতকের একটি কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে যে, অতীতে কোন এক জনে 
গৌতম বুদ্ধ শ্বেতহস্তী রূপে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাই বৌদ্ধরা বিশ্বাস করে যে, 
শ্বেতহস্তীর মধ্যে ভবিষ্যৎ বুদ্ধের আত্মা বাস করেন। একদা ভারতীয় ঁতিহোর 
অনুসারী দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধরাজারা শ্বেতহস্তীর অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন।২৯ তাঁরা 
যে কোন মূল্যে শ্বেতহস্তী সংগ্রহ করতে সচেষ্ট থাকতেন। প্রাচীনকালে শ্যামদেশ 
আজকের থাইল্যাণ্ড ছিল শ্বেতহস্তীর জন্য সুবিখ্যাত। ষোড়শ শতকে শ্যামদেশের 
রাজার চারটি শ্বেতহস্তী ছিল৷ নাস 

: তখন ব্ৰহ্মদেশ পেগু, পগা, টাঙ্গু, প্রো, আভা আরাকান প্রভৃতি কয়েকটি 
স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল।৩০ তন্মধ্যে পেগুর তেলেইং রাজা ন্যানডা বায়েনিং 
(Nanda 89917 nawng 1581-1599) একজন শক্তিশালী রাজা ছিলেন। ত 
ধকালে শ্যামদেশের রাজা চারটি শ্বেতহস্তীর মালিক ছিলেন। পেগুর রাজা ন্যানডা 
বায়েনিং শ্বেতহস্তীর লোভে শ্যামদেশের রাজধানী আয়োথিয়া৩১ আক্রমণপূর্বক ধ্বংস 
করে রাজার CHORE চারটি ও শ্যাম রাজকৃমারীকে A করে পেগুতে নিয়ে 
আসেন এবং রাজকুমারীকে বিবাহ PEAT IPR . 

তখন তিনি শ্বেতহস্তীর মালিক হয়ে নিজ আরাকানী নামও মুসলমানী নাম 
উপাধির সঙ্গে শ্বেতগজেশ্বর উপাধি যোগ করেন।:তখন থেকে আরাকানের TOTS 
. রাজবংশের রাজাদের উপরোক্ত তালিকার মুসলমানী নাম উপাধিধারী পাঁচজন রাজা 
নীরা হরর নানা eee oer 
যোগ করতে দেখা যায়। 

উপাধিসহ তাঁদের নামের তালিকা Rica উদ্ধৃত করলাম। 


১। মেং ইয়াজাগ্যি (১৫৯৩-১৬২২ খ্রিঃ) ‘Cheng phyn Sakheug, 
Naradiphati Chsulim Shya. Lord of the white Elephants 
Wardhama Redza Salim Shah. শ্বেতগজেশ্বর রাজা সলিম শাহ।৩৩ . - 
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২। মেংখামৌং (১৬১২-১৬২২ খ্রিঃ) Cheng phyn Sakheng 
Wardhamma Radza Oashyoung Shya. Lord of the White Elephants 
Wardhamma Radza Hossain Shah শেতগজেশ্বর রাজা হোসেন শাহ। ৩৪ 

৩। AA থুধন্মা (১৬২২-৩৮ খ্রিঃ) Cheng Phyn Sakheng cheng Ni 
Sakheng Thiri Thudhamma Redza Lord of the White Elephants. 
Lord of the red Elephants. Thirl Thudhamma Rodza. শ্বেত-রক্ত 


গজেশ্বর। রাজা থিরি থুধম্মা। ৩৫ 


৪। নরপতিগ্যি (১৬৩৮- ৪৫ খিঃ) Cheng Phyn Sakheng Cheng Ni 
Sakheng nara-ha-di-ghy. Lord of the white Elephants. Lord 
of the red Elephants Narabad igighy শ্বেত রক্ত গজেশ্বর রাজা 


নরপতিগ্যি। 

ti থদো (১৬৪৫-৫২ খ্রিঃ) Cheng Ni Sakheng cheng phyn 
Sakheng Sado meng Tara Lord of the red Elephents. Lord of 
the White Elephants. Thado the Monarch শ্বেত-রক্ত গজেশ্বর রাজা 


থদো। ৩৬ 

iii bib eile eid ile ee antares 
নামের সঙ্গে মুসলমানী ও শ্বেতগজেশ্বর অথবা শ্বেতরক্ত গজেশ্বর উপাধি গ্রহণ 
করেছিলেন। 

শেষোক্ত রাজা থদোর আমলে আরাকানের রাজাদের মুসলমানী নাম উপাধি 
গ্রহণ করার প্রথা পরিত্যক্ত হয়। তিনি শুধু শ্বেত রক্ত গজেশ্বর উপাধি গ্রহণ 
করেছিলেন। আরাকান প্রবাসী বাঙ্গালি কবিদের কাব্যেও তার উল্লেখ দেখা যায়। 
তাঁরা তাদের সমসাময়িক আরাকানের রাজাদের ধবল অরুণ গজেশ্বর বা শ্বেত-রক্ত 
কবি কাজি দৌলত সতী ময়না £ মহামত্ত এরাবতে দেখি কৃতি যশ। 


লোরচন্দ্রানী কাব্যে রাজাথিরী . শ্বেতরূপে সুধর্মের হেল পদবশ। 
YANA প্রসঙ্গে লিখেছেন 
কবিমরদন নসিবনামা কাব্যে বলেছেন £ শ্রী শ্রী থুধন্মা সাহা তথা ঈশ্বর! 
i কামদেবপরে... পরম সোন্দর।। 
ছত্র অ ধবল গজ লোক অধিপতি 
ধনঞ্জয় সমস্বর বলবন্ত অতি।| 
কবি আলাউল রাজা থনো £ হেন গৃহে রত খাট শুদ্ধ সুবর্ণে পাঠ 


সম্পর্কেবলেছেন শ্বেত-রক্ত মাতঙ্গ ঈশ্বর। 
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di প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিব 
0 সা 
কবি বাহরাম খাঁ দৌলত £ চাটিগ্রাম অধিপতি হৈলেন্ত মহামতি 
উজির বলেছেন নৃপতি নেজাম শাহা শূর। 
একশত ঘত্রধারি সভানের অধিকারী 
ধবল অরুণ গজেশ্বর। 


করি সাহারা গা 1178 GEL MO বাহাকে বাখানে। 
কবি নসরুল খোন্দকার জঙগনামা ug ৪ মহীপাল arton ধন ae 
কাব্যে বলেছেন, .. '.... ir SEN ener যারে।৩৭ 


আরাকানের রাজাদের সব প্রাসাদের খবর উপাধি 


আরাকান রাজমদো মিস্তারের মৃত্যুর পর তৎপুত্র সান্দু থু ene 
(১৬৫২-১৬৮৪. খ্রিঃ) আরাকানের .সিংহাসনে আরোহণকালে তাঁর hints 
মুসলমানী নাম ও শ্বেত-রক্ত গজেশ্বর উপাধিও গ্রহণ না করে নতুন একটি উপাধি 


গ্রহণ করতে দেখা, 'যায়।.. তা’. হল Shew nan Sakheng sanda thu 
damma Radza. Lord of the golden F Palace sanda thu damma 






যে, রাজা সানা ধা? {OR ্‌ a 
দে আরাকান বশত হওয়ার eran অবধি সেখানকার eee রাড 
বাগানে লৈন।৩৮:%: 


10111141101 7 ir দি 





বালির এ পন ও আফগান আমলে আরাকানের ক inti 


TERI, af ত চট 
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ৰ সী নারী, (১৪৩৪- -১৪৫৯ বিঃ 


111 


টক রাজবংশের aire, রাজা ‘maior ce 
মিনখারী আলী খাঁ উপাধি এহগ কয়ে sso Meter দি ডালের রাজা হন। তিনি 
কিছুদিনের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করে. গৌড়ের অধীনতা ছিন্ন করে আরাকানের 
স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এবং সুলতান নাসির. উদ্দিন মাহমুদ শাহের অধিকৃত 


দক্ষিণ চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশ 1 তুম কে ee eee 
খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। 
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| রাজা বসপিয়ু (১৪৫৯-১৪৮২ খ্রিঃ) 
রাজা মিনখারীর মৃত্যুর পর তৎপুত্র বসপিয়ু কলিমা শাহ উপাধি গ্রহণ করে 
এ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানের রাজা হন। তিনি ১৪৫৯ খ্রিষ্টাব্দে গৌড় অধিকৃত 
রাও কাবা সাতার হুল দয দর মার 
রাজাতৃক্ত করেন।৩৯ ১৪৮২ বিষাদ তার মৃত্যু হয় 
রাজা দৌলিয়া (১৪৮২-১৪৯২ খ্রীঃ) 
রাজা বসপিয়ুর মৃত্যুর পর তীর পুত্র দৌলিয়া ১৪৮২ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানের রাজা 
হন। তাঁর মুসলমানী পদবি ছিল মো খো- শাহ। তিনি ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দ পৰ্যন্ত রাজু 
করেন। 
রাজা বসনিও (১৪৯২-১৪৯৪ খ্রিঃ) 
রাজা দৌলিয়ার পর তাঁর চাচা বসনিও $৪৯২ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানের রাজা হন। 
তীর মুসূলমানী:পদবি ছিল মহা মো.স্লাহা তিনি ১৪৯৪ রিটা পর্যন্ত রাজত্ব রেন। 
রাজা ইয়েনাউং (১৪৯৪ খ্রিঃ) 
রাজা, বসনিওর পর প্রাক্তন রাজা দৌলিয়ার পুত্র ইয়েনাউং S898 
কারার মার ee BE ID 
“রাজা সলিং গথু (১৪৯৪-১৫০১ খ্রিঃ) 
রাজা ইয়েনাউং-এর মত্যুর' পর তাঁর চাচা সলিংগণু ১৪৯৪ খ্রিষ্টাব্দে 
eae aa 
১৫০১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।৪ এ 
: রাজা মিনয়াজা। ১৫০১-১৫২৩ fi): 
রন 
হোসেন শাহ। রাজা মিনয়াজা ১৫১৮ খ্রিষ্টাব্দে সেনাপতি ছেন্দুইজা, মন্ত্রী ছাঙ্গেগ্রী ও 
রাজকুমার ইরেমং_ -এর নেতৃত্বে গৌড় অধিকৃত চট্টগ্রাম অধিকার করার জন্য এক 
বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। চক্রশালার গৌড়ীয় সেনানী শাসক মুরাসীন বা মীর 
এয়াসীন পরাজিত হয়ে ভয়ে চাঁদপুর হয়ে সোনার গাঁ বা নারায়ণগঞ্জে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। আরাকান রাজের এই দিথিজয়ী বাহিনী দক্ষিণ চট্টগ্রাম, সন্দ্বীপ, হাতিয়া, 
লক্ষ্মীপুর, ঢাকা জয় করে লক্ষ্মীপুরে শাসন PH স্থাপন.করেন এবং আরাকান রাজা 
ঢাকা পরিভ্রমণ করেন। কিন্তু আরাকান রাজ মিনয়াজার এই দ্বিষিজয় স্থায়ী 
হয়নি।৪১ উত্তর চট্টগ্রাম গৌড়ের অধিকারেই থেকে যায়। 
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্রাটীন আরাকান রোয়াইঙগ হিন্দু বড়ুয়া বৌদ্ধ অধবাী 


১৪৮২-১৫৩১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আরাকাণী অধিকারকালে দক্ষিণ SÜ 
আরাকানী সামন্ত শাসক ছিলেন রাজা জয়ছন্দ। তাঁর সভাকবি ছিলেন ছিলেন হিন 
বাহ্মণদ্িজ ভবানীনাথ। দ্বিজ ভবানীনাথ রচিত কাব্যের নাম ‘লক্ষ্মণ দবিিজয়'।৪২ 


রাজা কাসাবদি (১৫২৩-১৫২৫ খ্রিঃ) 


| রাজা মিনইয়াজার পুত্র কাসাবদি ১৫২৩ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানের রাজা হন। তীর 
মুসলমানী পদবি ছিল ইলি শাহ। তিনি ১৫২৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। 


রাজা মিনস ও (১৫২৫ খ্রিঃ ) 


কাসাবদির পর প্রাক্তন রাজা সলিংগথুর ভাই মিনসও ১৫২৫ খ্রিষ্টাব্দে কয়েক 

সালমার ST লন নাগ হল জন পাহ 
> রাজা থাটাসা 6৫২৫-১৫৩১ খ্রিঃ) 

রাজা মনও পর গর রাজা নদ পুর খাটালা ১৫২৫ ভি 
আরাকানের রাজা হন। 188. 

রী ee ভিনি ১৫৩ রস অকালে 

দৌনিয়া- মো-খু-শাহ. (১৪৮২- ১৪৯২. fe, বসনিও- -মহামোশাহ 
(১৪৯২-১৪৯৪ খ্রিঃ), ইয়েনাউৎ-নুরীশাহ (১৪৯৪. খ্রিঃ), সলিংগথু-সকমক- 
দৌলা (১৪৯৪-১৫০১ খ্রিঃ), মিনয়াজা-ইলিশাহ - (১৫০১-১৫২৩ খ্রিঃ) 
কাসাবদি -ইলিয়াস শাহ (১৫২৩- ১৫২৫ খ্রিঃ), মিনসও-জলশাহ (১৫২৫ খ্রিঃ), 
থাটাসা-আলী শাহ (১৫২৫-১৫৩১ খ্রিঃ) প্রমুখ আটজনরাজা যখন আরাকানে 
রাজত্ব করেন, তখন গৌড়ে হোসেনশাহী আমল। তাঁরা গৌড়ের সুলতান হোসেন 
শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিঃ) ও সুলতান নশরত শাহ (১৫১৯-১৫৩২ খ্রিঃ)-এর 
প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিরূপে কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ-পূর্বতীরবর্তী চট্টগ্রামের আংশিক বা 
হু দখা বগলা সাদ ব্রাক রা বারা না বিল 
সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা। ৮৮ 


৪২ 


রাজা মিনবিন (১৫৩১-১৫৫৩ খ্রিঃ) 
রাজা মিনবিন (Minbin 1531-1553) "১৫৩১ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানের 


সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর মুসলমানী নাম ছিল সুলতান জবৌক শাহ। ডষ্টর 
সুনীতিভূষণ কানুনগো বলেন, শেরশাহর সেনাপতি নোগাজিলের সঙ্গে চট্টগ্রামের 
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দখল নিয়ে আমিরজা খা, এখানকার পর্তুগীজ শুল্ক স 

Raa ও সুলতান মাহমুদ শাহর জামাতা ভাটি অঞ্চলের রাজা omen 
বাইশীয়ার সঙ্গে যুদ্ধের সুযোগে আরাকানরাজ মিনবিন ১৫৩১ খ্রিষ্টাব্দে শেষ অথবা 
১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দের প্রথমে চট্টগ্রাম জয় করে মুদ্রা প্রচার করেন এবং চাণডীল্য রাজাকে 
এখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। চাওীল্য রাজা একটি কেয়াং নির্মাণ করে 
৯০৪ মঘী সনে/ ১৫৩৯-১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে একটি রৌপ্যলিপি উৎকীর্ণ করেন। ৪৪ 


চাণ্ডীল্য রাজার রৌপ্য লিপির ইৎরেজি পাঠ উদ্ধৃত করা হলোঃ 

“On the 14th Magha 904, Chandi Lah Raja, by the advice of 
Bowungari Rayli. who was the director of his studies and 
devotions, and in conformity to the sentiments of twenty eight 
other Raulis, formed the design of establishing a place of 
religious worship, for which purpose,a cave was dug, and paved 
with bricks, three cubits in depth and three cubits also in 
diamctre; in which were deposited one hundred and twenty 
brazen images of small dimensions denominated Tahmudas: 
also, twenty brazen images larger than the former, deneminated 
Languda; there was likewise a large image of stone call (sic) 
Langudagari, with a vessel of brass, in which were deposited two 
‘ of the bones of Thacur. On a silver plate were inscribed the 
Hauca, or the mandates of the deity; with that also styled 
Thumah Chucksowana Tahma, to the study of which twenty 
eight Raulis devote their time and attention' who, having 
celebrated the present work of devotion with festivals and 
rejoicings, erected over the cave.a place of religious worship for 
the Magas, in honour of the deity.” Then follows a brief 
life-sketch of lord Buddha. ®¢ 


সারমর্ম হলো ১৪ মাঘ ৯০৪ সালে চাণীল্য রাজা স্বীয় ধর্মগুরু 'ভাওয়াঙ্গারী 
রাউলীর উপদেশে ও তার আটাশজন রাউলী fico সম্মতিক্রমে একটি 
উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা করেন। সে উদ্দেশ্যে ৩ হাত x ৩ হাত ৩ 
x হাত পরিধি মাপের একটি গুহা খনন করে ইস্টক দ্বারা বাঁধানো হয়। সে গুহার 
“মধ্যে রক্ষিত হলো “তাহমুদাস’ নামক এক শত কুড়িটি পিতলের তৈরি ছোট মুত, 
মাঝারি আকারের কুড়িটি লাঙ্গুদা’ নামক পিতলের মূর্তি, লাঙ্গুদাগারি নামক একটি 
বড় আকারের পাথরের মৃতি, একটি পিতলের পাত্রে রক্ষিত ঠাকুরের দু'টি হাড়, 
একটি রৌপ্য পাতে ‘হাওকা’ বা দেবতার অনুশানাবলী উৎকীর্ণ করা হয়, থোমহা 
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চাকসোয়ানা থামহা। এখানে উপাসনালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য হলো, আটাশজন 
সাধন-ভজন ও আনন্দ উৎসবের মধ্যদিয়ে ধর্মানুশীলন করবেন। এবং ং গুহার উপর 
নির্মিত এই উপাসনালয় মগধের ধর্মাচরণের পবিত্র পীঠস্থান হবে। অতঃপর 
বুদ্ধজীবনী Coste করা ছিল। চাণ্ডীল্য রাজার রৌপ্যলিপি সম্পর্কে ডঃ আবদুল 
করিম বলেন, চাণ্ডীল্য রাজার ' রৌপ্য লিপিখানি ইসলামাবাদের ( (চট্টগ্রামের, 
সন্নিকটবতী একটি স্থানে ৩ হাত x ৩ হাত ৩ হাত পরিমাপের Be ie 
একটি গুহায় বিভিন্ন আকারের বুদ্ধ মূর্তির সঙ্গে “১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজরা 
চট্টগ্রামের কর্তৃত্ব লাভ ক্রার পর“আবিফৃত হয়। 'এটা একটি মূল্যবান আবিষার। 
কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এর প্রাপ্তি স্থানের নাম বলা হয়নি এবং লিপিখানি কোথায় আছে 
তাও জানা যায় না।. আবিষ্কৃত হওয়ার পর. ইংরেজ কর্মকর্তারা এটা কলিকাতায় 
পাঠিয়ে দেয়। ১৭৯৪. টানে স্যরণ্জন, 'সোর: (লর্ডটিন মাউথ)- মুল আরাকানী 
ভাষার, পাঠ ছাড়া ইংরেজি অনুবাদ, প্রকাশ. করেন।... তাঁর. অনুবাদ কতখানি 
নির্ভরযোগ্য তাও বর্তমানে বলার অবকাশ RI তখন ইংরেজরা ইসলামাবাদ বলতে 
ট্টথামকেই বুঝাত।' ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের সুবাদার শায়েস্তা খান 
চট্টগ্রাম জয় করে তীর আদেশে ইসলামাবাদ নামকরণ করেন। সুতরাং চট্টগ্রামের 
কটেই.,লিপিখ হয়।,এই লিপির এতিহাসিক সুত্র. ৯০৪ সাল অতি 
মূল্যবান৷ তব এটাকিসাল, মঘী সাল, না অন্যকিছু? ' 
ne রন ee এটা মঘী সাল বলে নির্দেশ করেন।৪৬ 
সুনীতিভূষণ কানুনগো তা সমর্থন, করেন। সে হিসেবে তাঁরা 
উভয়ে চট্টগ্রামের উপর আরাকানের আধিপত্যের ইতিহাস নির্মাণ করেছেন। তার 
রাও মরে বানী, চাত্তীল্য রাজা ছিলেন: আরাকানের রাজা. মিনবিনের নিযুক্ত 
গভর্নর বা প্রাদেশিক শাসক। কিন্তু তাঁদের এ মত গ্রহণযোগ্য নয়।, ৃ 
রৌপ্যলিপিতে বর্ণিত ৯০৪ সনকে মথীসন ধরে তাঁদের অভিমত গড়ে উঠেছে 
স্যার জন সোরের বর্ণিত রৌপ্/লিপিতে রাজা, মিনরিন চট্টগ্রাম অধিকার করেছিলেন 
বলে সুনির্দিষ্টভাবে লিখিত হয়নি। এমনকি আরাকানের প্রাচীন বিবরণীগুলোতেও 
এধরনের প্রমাণ পাওয়া যায় 'না। ১৫৪৮. “Veter ও তার সমসাময়িককালের 
ইতিহাসের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বা "প্রামাণ্য: তথ্যসূত্র হলো পর্তুগীজ 
তিহাসিকদের লিখিত বিবরণগুলো। কিন্তু এসব বিবরণেও' সেই সময়ে চট্টগ্রামে 
আরাকানীদের উপস্থিতির 'কথা লিখিত: হয়নি।'চাণ্ডীল্য। রাজাকে .আরাকানরাজ 
মিনবিনের জমিকৃত মের সামন্ত সাসনবা হিসেবে ধরে নেওয়ার কোন যুক্ত 
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বাপ্রমাণ নেই। কারণ তা যদি হতো তবে সে ক্ষেত্রে রৌপ্যলিপিতে রাজা মিনবিনের 
নাম উল্লেখ থাকতো। চাণ্ডীল্য-এর সাথে রাজা নামটি যুক্ত হওয়ার কারণ হলো 
সম্ভবত তিনি নিজেই রাজা ছিলেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে আরাকানের রাজাদের নাম 
পাওয়া যায় তাতে চাণ্ডীল্য নামে কোন রাজার নাম দেখা যায় না। এতে মনে হয় 
রীপ্যলিপির নাম পঠনের ক্ষেত্রে কোন প্রমাদ রয়েছে। তাঁকে সুলতঈং চন্দয় বা তার 
উত্তরসুরি বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কথিত হয় রাজা সুলতঈং চন্দয় ৯৫৩ 
খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম জয় করে চিৎ Cols গৌং (যুদ্ধ করা অনুচিত) বাণী খোদিত করে 
একটি প্রস্তর স্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে ৯০৪ কে ৯৮২ খিষ্টাব্দ 
সমিকটবর্তী শকাব্দ হিসেবে ধরে নিতে হয়। চাণ্ডীল্য-রাজা স্থানীয় একজন নৃপতি 
হতে পারেন। কিন্তু তাঁর পিতা বা রাজধানীর নামোল্লেখ না থাকায় তা নয় বলে মনে 
হয়। সম্ভবত চাণ্তীল্য-রাজা একজন স্থানীয় বড় জমিদার ছিলেন। নিজেকে তিনি 
রাজা নামে খ্যাত করতেন। 

মধীসন বা বর্মীসন প্রবর্তন করেন ব্মদেশের জবরদখলকারী পুরোহিত পোপা 
স্বরাহন (Popa Sawarahan) ৬৩৮ অথরা'৬৩৯ ZC! তিনি ৬১৩-৬৪০ 
খ্রিষ্টাব্দ অবধি পগা শাসন SE. এটি চন্দ্র, বছরের ও. বাংলা সনের মাসের 
নামসমূহ থেকে ভিন্ন। যদি ৯০৪ WAAL হয় তবে মাসের নাম মাঘ হতে পারে 
না। বরং SH মাসের নামই হতো। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে যখন চট্টগ্রামের 
জমির দলিলপত্রে মঘীসন উল্লেখিত হতো তাতে বাংলা মাসের নাম লিখিত হতো। 
এর কারণ এখানে মঘীসন ব্যবহার করা হলেও মথী মাসের নাম প্রচলিত ছিল না 
বা জানতো না বলে ব্যবহার, করা হতো না। কিন্তু আরাকানী রাজাদের বেলায় এ 
কথা খাটে না। আরাকানীদের ব্যবহৃত TA সনের সঙ্গে মঘী মাসের নামও উল্লেখ 
করার কথা।, সুতরাং ‘আমরা অনুমান করে,নিতে পারি যে, চাণ্ীলাহ রাজার 
রৌপ্যলিপিতে ব্যবহৃত ৯০৪ সনটি শকাব্দ। আর ৯০৪ যদি মঘীসন হয় তবে 
চাণ্ডীল্য রাজা নিশ্চয়ই ভূম্যধিকারী জাতীয় প্রধান ব্যক্তি যাঁকে এই পুণ্য কাজ 
সম্পাদনের জন্য খোদাইকারী রাজা রিলে ভিত করেছিলেন। অতএব, এই 
লিপির সাথে আরাকানরাজ মিনবিনের কোন সং্রব নেই। চা্তীল্যরাজের রৌপ্যলিপি 
Botte তারিখ হলো ১৪ই মাঘ (বাং সনের দম মাস) ৯০৪ শকান্দ+৭৮- 
৯৮২খ্বিষ্টাব্দ 8৭... 

Rese বলে রহিত রানা ema Se aR 

এর কয়েকটি মুদ্রা প্রথমে এ. পি. ফেয়ার আবিষ্কার করেন, fog তিনি 
পাঠোদ্ধার করতে না পারায় ইহার ee 
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ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এই রূপ আরও কয়েকটি মুদ্রা রয়েছে৷ মুদ্রাপ্তলোর বিষ 
নিম্নরূপ। ৪৮ il 
এইগুলোর প্রথম পিঠে (obverse) আরাকানী এবং দ্বিতীয় পিঠে 
(reverse) ফার্সি ভাষায় লিপি উৎকীর্ণ। মোট প্রকাশিত নয়টি মুদ্রার মধ্যে পঁচা 
এম. রবিনসন এবং এল. এ. শ; একটি মুদ্রা এ. পি. ফেয়ার এবং তিনটি মুদ্রা সান 
খা আউঙ্গ প্রকাশ করেছেন। মুদ্রাগুলোর ওজনে সামান্য পার্থক্য থাকলেও fp 
অভিন্ন। আকার ১৮ মিলিমিটার এবং ওজন ২:৪০ গ্রাম থেকে ২:৪৭ গ্রাম। 


প্রথম পিঠ (obverse) i দ্বিতীয় পিঠ (reverse) 
মিন বি (ন) BNO চতাকীও মুবারিজ শাহ 
তিনখ্যায়্যা ৭ চট্টগ্রামের সুলতান মুবারিজ শাহ) 


- মুদ্রাগুলোতে টাকশালের নাম নাই, তারিখ সম্বন্ধে নীচে আলোচনা করা হচ্ছে 
এম. রবিনসন এবং এল.:এ.শ এইগুলো সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করেন।৪১ 
| “Several coins are known bearing ‘the Arakanese inscription 
‘Min Bin Tin Khaya’ on obverse and a ‘Persian inscription on the 
reverse. These can be ascribed to the king Min Bin, who 
acceded: to the throne in 1531.A. D.(893 BE) and reigned for 22 
years, Phayre suggested that these coins were struck and issued 
in Chittagong, shown in the Persion inscription on the coins as 
Chatiganu, which had a large Muslim population. One of the 
coins, Phayre's Plate 1, No. 25; possibly shows a date 792 or 
762, in the. Persian legend, which if in the:Burmese Era would 
be 1430 or 1400 A. D., and if it were in the Hizire Era (AH) it 
would be 1390 or 1361 A. D., none of which’ are consistent with 
Arakanese history.” — = ক | BENS p # oh te | 
অর্থাৎ তাঁদের মতে এই মুদ্রাগুলো আরাকানের রাজা মিনবিন (বা মেঙ বেও) 
জারী করেন। মিনবিন ১৫৩১ থেকে ১৫৫৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব PAA! ফেয়ারের 
একটি মুদ্রার তারিখ পড়া হয়েছে ৭৬২ বা ৭৯২। এই তারিখ মঘী সন হলে ১৪০০ 
(৭৬২+৬৩৮) বা ১৪৩০ (৭৯২+৬৩৮) খ্রিষ্টাব্দ হয় এবং হিজরী সন হলে ১৩৬: 
বা ১৩৯০ খ্রিষ্টাব্দ হয়। কিন্তু তাঁদের ‘মিন’বিন পাঠ গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ মুদ্রা 
‘মিন’ শব্দটি পরিষ্কার হলেও ‘বিন’ শব্দটি পরিষ্কার নয়, ‘বিন’ শব্দটি তাদের 
পুনর্গঠন মাত্র। সান থা আউঙ্গ বলেন, যে মুদ্রাগুলোতে ‘বিন’ শব্দটি পাওয়া যায় না! 
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‘মিন’ শব্দের অর্থ রাজা, সুতরাং এই মুদ্রায় রাজা বলা হয়েছে, কিন্তু রাজার নাম 
নাই। এই বিতর্কিত মুদ্রাগুলো ছাড়া মিন বিনের আর কোন মুদ্রা পাওয়া যায়নি, 
মিনবিনের মুসলমানী নাম ছিল জবাউক শাহ, কিন্তু এই মুদ্রাগুলোতে রাজার নাম 
মুবারিজ শাহ। সুতরাং মিনবিন একই সঙ্গে মুবারিজ শাহ ও জবউক শাহ উপাধি 
গ্রহণ করেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নয়। মিনবিন আদৌ চট্টগ্রাম জয় করেছিলেন কিনা 
তাতে সন্দেহ আছে। সুতরাং আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি যে মুদ্রাগুলো 
আরাকানের রাজা মিনবিনের নয়। 


তাহলে প্রশ্ন হয়, মুদ্রাগুলো কে উৎকীর্ণ করেন? যিনি এইগুলো জারী 
করেছিলেন তাঁর নাম মুবারিজ শাহ এবং তিনি চট্টগ্রামের সুলতান ছিলেন। এই 
বিষয়ে আমি অন্যত্র যা বলেছি তা নিম্নরূপ৫০ 


“It is thus clear from the above discussion that is doubtful 
whether Min Bin issued these coins. Moreover, the coins under 
discussion are much different: from other simillar issues of 
Arakan, both in die and lettering of Arabic or Persian 
inscriptions. Not only that these are half tankas, but also that 
the Persian inscriptions, is more artistic and its calligraphy is of 
a high order, so that it seems very probable that the excution 
was by an experienced hand. A well experienced Muslim 
calligraphist from Bengal, where there was a long tradition of 
‘minting of coins, must have been engaged to make the die.” 


“The date read in the coins of A. P. Phayre is 792 or 762. In 
the Burmese or Maghiera it is either 1430 (7924638) or 1400 
A. D. (762+638) and in the Hijri era it is either 1390 or 1361 A. 
D. 136] or 1390 A. D. are too éarly, Arakan had not yet 
established relations with Bengal. 1400 A. D. is also early, 
because the king of Arakan took shelter in Bengal four years 
later. | | | 


The coins were not issues of the Bengal Sultans either, 
because in that case the legend would have been similar to that 
of their other issues. It is therefore, very probable that the coins 
were issued in 1430 A. D. Now the question is, who could have 
issued these coins?” 

“In 1404, the king Narmikhla of Arakan {ook shelter in 
Bengal and he was restored to his throne in 1430 A. D. The 
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Bengal Sultan sent an army under the command of 2 T 

who is styled in Arakanese history as Wali Khan. Thi, era 
“betrayed his trust, and joining with a. discontented Arakan 
chief in prisoned Min Soam Wun, The king escaped, গল 
second army was. sent, which overcome all Opposition, a, D 
placed the exiled king on the throne of his ancestors. The date 
of restoration and rebellion of ‘Wali Khan i. e. 1430 A. D, exactly 
fits in with the date.792 B. E. of these. coins. Could it be that 
Wali Khan, after, his rebellion, assumed independence ip 
Chittagong. and issued coins from’ Chittagong? The words 
actually means, that t the coins, Were. ৩ by an independen; 


king of Chittagong.” :, 11877751175. 

“The events. themseleves, suggest much a proposition, Wali 
Khan, the general who was: sent’ to’ restore the Arakanese king 
himself rebelled and joined hands’ with another opposing Chief. 
The’ ‘Bengal sultan’ sent another general who restored the King 
of Arakan, overwhelming all opposition. ‘What did Wali Khan do 
in such’ a’ ‘circumstance? He could’ not come back to Bengal, 
‘where he would have faced death for’ his. betrayal and rebellion, 
So it ‘was’ ‘only’ ‘sensible for’ him ‘to’ curb out an independent 
Kingdom in ‘Chittagong, ‘the: south east corner ‘of Bengal and thus 
try his luck. ‘The Arakanese source calls him ‘Wali Khan, whereas 
in thé coins‘ the’, name is. ‘Mubarij ‘Shah. Wali means 
representative. or governor: ‘while’ Mubarij: means the Conquerer. 
So, the title. of; king may. be: ‘interpreted. dn’ two ways. Either his 
name was Mubarij,. ‘but, the ‘Arakaniese called: him: Wali, because 
he was sent asa representative. ‘or aigovernor | ofa Bengal Sultan. 
Or. his' name was Wali but! when: he curbed outian independent 
kingdom, . he. took. the. tille; ofi iubar; Shah or. ‘the conqueror 


Shah.” 
উপরিউক্ত আলোচনার জার তে an সু ফি বাজ 
অভিজ্ঞ হস্তাক্ষরবিদদের. (Calligrapher) তত্ত্বাবধানে উৎকীর্ণ হয়, ফণে 
আরাকানের রাজা কতৃক উৎকীর্ণ মুদ্রায় প্রাপ্ত ফার্সি লিপির তুলনায় এই মুদ্রাগুলোর 
লিপি অনেক উন্নত। আমাদের মনে হয়, এই মুদ্রাগুলো ওয়ালী খান উৎকীর্ণ করেন! 
ওয়ালী খান বিশ্বাসঘাতকতা করার পরে চট্টগ্রামে স্বাধীনতা cae করেন লাই 
চট্টগ্রামের সুলতান উপাধি নিয়ে চট্টগ্রাম শাসন 'করেন। তাঁর স্বাধীনতা ও 
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্বল্নকাল স্থায়ী ছিল। মেউ সোয়ামাউ (নরমিখলা) পালি? 
সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসা পর্যন্ত তিনি স্বাধীনভাবে | চস irl, Wie 
ইতিহাসে ইহার প্রাসঙ্গিকতা এই যে ওয়ালী খানই সারা কক্সবাজার এলাকা তাঁর 
অধীনস্থ করেন, কারণ তিনি আরাকানের রাজধানী পর্যন্ত গমন করেন। সুলতান 
জালান-উদ-দীন মুহাম্মদ শাহের সৈন্যবাহিনী আরাকানের রাজাকে স্বীয় 
সিংহাসনে বসাবার পরেও কক্সবাজার জিলা বাংলার সুলতানের অধীনস্থ হয় বলে 
ধারণা করা সঙ্গত, কারণ নাফ নদীর প্রাকৃতিক সীমান্ত পর্যন্ত বাংলার আধিপত্য 
আদায় না করে বাংলার সুলতান আরাকানের রাজাকে সাহায্য করেছিলেন বর্লে মনে 
হয়না। 

“কেউ কেউ বলেন যে, আরাকানের রাজা মিনবিন (১৫৩১-১৫৫৩ খ্রিঃ) এই 
সময়ে চট্টগ্রাম অধিকার করেন। ইতিপূর্বে মুবারিজ শাহ কর্তৃক "সুলতান-ই- 
চাটগীও” উপাধিধারী যেই মুদ্রাগুলোর আলোচনা করেছি, এই পঞ্তিতেরা সেই 
মুদ্রাগুলো মিনবিন কর্তৃক উৎকীর্ণ বলে মনে করেন। তাঁরা মনে করেন যে 
আরাকানের রাজা মিনবিন চট্টগ্রাম অধিকার করে সূলতান-ই চাটগাঁও উপাধি 
সম্বলিত মুদ্রাগুলো উৎকীর্ণ করেন। আমরা এই বক্তব্যের অসারতা উপরে আলোচনা 
করেছি। মিন বিনের মুসলমানী নাম ছিল জব উক শাহ। কিন্তু এই মুদ্রাগুলিতে 
মুবারিজ শাহ নাম উৎকীর্ণ আছে। মিনবিনের অন্য কোন মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়নি, 
সুতরাং এই বিতর্কিত মুদ্রার সাহায্যে বলা যায় না. যে মিনবিন চট্টগ্রাম জয় 
করেছিলেন। দ্বিতীয়ত ‘শের শাহের মত একজন পরাক্রমশালী-সুলতানের সময়ে 
মিনবিনের আরাকান রাজ্য দুইদিক থেকে আক্রান্ত হয়, দক্ষিণ পূর্বদিক থেকে 
বার্মার রাজা আরাকান আক্রমণ করেন এবং উত্তর দিক থেকে থেক বা শাক নামক 
শত্রুরা আরাকান আক্রমণ করেন। 

এ. পি. ফেয়ারের বক্তব্য PAS 


“For the next half a century (১৪৫৯ খিষ্টাব্দের পরে)... ... ...... 
several of them were assassinated. At length a young king of 
great ability, named Meng Beng, came to the throne ... ... Meng 
Beng hearing of the conquests of Tabeng Shwehti in Pegu, had 
the sagacity to foresee that his country might be invaded. He at 
once commenced extensive earth works to defend his capital, 
and dug a deep moat which could be filled by tidal water. The 
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work was pushed on with great energy, and the event wh; 
Meng Beng had prepared for, came to pass. An army from 
eastward took possession of Sandoway, but the Arakan he 
opposed a stift resistance when the enemy attempted to ০ 
northward. The invaders held Sandoway for two years a 
Tabeng Shwehti himself appeared with a force which the 
Arakanese were unable to withstand. The Burmese king 
marched northward with an army of Burmese, Talaing and Shar 
He came before the capital, but found it too Strongly fortified fo 
admit of capture by assault, and shrank from the delay of 
attempting to force surrender by blockade. He was glad to come 
to terms in order to secure an unmolested retreat, and Meng 
Beng was willing to be, rid of so formidable an enemy without 
driving him to desperation. “While Meng Beng was thus 
engaged, an enemy had appeared from the north called in the 
Arakanese history the Thek ro Sak king, by which term the Raja 
of Tippera appears to be. meant. He had penetrated to Ramu, but 
was now driven back, and Meng Beng again occupied 
Chittagong, coins which bear: his name ‘and the title of Sultan 
were struck at that city. 0 Hal ete 00000 

এই উদ্ৃতিতে তিনটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ১ম মিনবিনকে বার্মার রাজা 
তাবিং শোয়েখি আক্রমণ করেন এবং এমন কি রাজধানী অবরোধ করেন। মিনবিন 
সন্ধি করে এই বিপদ থেকে রক্ষা পান। ২য় উত্তরদিক থেকে থেক বা শাক রাজা 
মিনবিনকে আক্রমণ করেন এবং রামু পর্যন্ত দখল করেন। এ পি' ফেয়ার থেক বা 
শাক রাজাকে ত্রিপুরার রাজারূপে মনে করেছেন। কিন্তু এই সময়ে ত্রিপুরার রাজার 
কোন ভূমিকা দেখা যায় না। বাংলার সূর বংশীয় স্বাধীন সুলতান শামস-উদ-দীন 
মুহাম্মদ শাহ গাজী ১৫৫৪ খ্রিষ্টাব্দে আরাকান টাকশালের নাম উৎকীর্ণ করে মুদ্রা 
জারি করেন। তাঁর পুত্র গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদও আরাকান টাকশাল ৯৬৫ হিজরী 
১৫৫৭-১৫৫৮ খ্রিষ্টাব্দ উৎকীর্ণ করে মুদ্রা জারি করেন।৫২ সুতরাং আরাকানের 
ইতিহাসের থেক বা শাক রাজা বাংলার সুর সুলতান বলেই মনে হয়। ওয়, এ' পি 
ফেয়ার মনে করেন যে, এরপরে মিনবিন চট্টগ্রাম জয় করেন এবং চট্টগ্রামে মুদ্রা 
উৎকীর্ণ করেন। ইহা এ" পি" ফেয়ারের নিজস্ব মত, আমাদের পূর্বে আলোচিত 
“সুলতান-ই-চাটগাঁও” অঙ্কিত মুদ্রাকেই তিনি মিনবিন কর্তৃক উৎকীর্ণ বলে মনে 
করেন। কিন্তু আমরা আগে বলেছি যে, এই মুদ্রাগুলো মিনবিনের নয়। সুতরাং 
মিনবিন কর্তৃক চট্টগ্রাম জয় করার প্রশ্ন উঠে না। বিশেষ শের শাহ সূর, তাঁর পুএ 
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ইসলাম শাহ সূর এবং স্বাধীন সূর সুলতানের সময়ে তাঁরা এত ক্ষমতাবান ছিলেন 
যে আরাকানের রাজা মিনবিন, যিনি বার্মার রাজা কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিলেন, তাঁর . 
পক্ষে চট্টগ্রাম জয় করা সম্ভবপর ছিল বলে মনে হয় না।৫৩ রাজা মিনবিন জবৌক 
শাহ ১৫৫৩ ARCH পরলোকগমন করেন। 


রাজা দিখা (১৫৫৩-১৫৫৫ খ্রিঃ) 

রাজা দিখা ১৫৫৩ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানের রাজা হন। তাঁর আমলে ৯৬২ হিজরী / 
১৫৫৪-১৫৫৫ খিষ্টাব্দে আরাকান টাকশাল থেকে প্রচারিত বাংলার সুলতান 
রাইট প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ মত প্রকাশ করেন যে বাংলার সুলতান সে সময় আরাকান 
জয় করে এ মুদ্রা প্রচার করেছিলেন। ; 

প্রফেসর এবি'এম' হবিবুল্লাহ তাতে দ্বিমত পোষণ করে বলেন যে মুদ্রায় 
টাকশালের নাম আরাকান পরিষ্কার নয়- 'রিকাব'ই পড়া যায়। শক্তিশালী 
আরাকান জয় করা দুর্বল বাংলার সুলতানের পক্ষে সম্ভব ছিলনা। তখন 
মুসলমানদের মধ্যে আরাকান নাম প্রচলিত ছিল না। এন. বি সান্যাল বলেন যে 
মুদ্রার আরাকান পাঠ সঠিক। তখনকার বাংলার শক্তিশালী সুলতানের পক্ষে 
আরাকান জয় করা অসম্ভব ছিল না। প্রফেসর আবদুল করিম সমস্ত অভিমত 
পর্যালোচনা করে বলেনঃ- রঃ 

H.N. Wight published a coin of Shams al-din Muhammad 
Shah Ghazi in which he reads _ (Arakan). H.N. Wight, 
Catalogue of the Coins in the India Museum, Calcutta, vol. H, p. 
180, no. 229. In one coin of Ghiath al-din Bahadur Shah. 
(Mitchiner, Oriental Coins and -their Values, Hawkins 
Publications, London, queted and illustrated by Robinson & 
Shaw, op. cit. p. 52) the name of the mint has been read as 
Arakan. The two coins are being illustrated here. There is a lot 
of controversy about the reading of | (Arakan) in these 
coins. I summarised the main points of his controversy 
elsewhere (Journal of the Numismatic Society of India, vol. 
XXVII, part-I, 1965, P. 79 which | reproduce below: 


“Much controversy has centred round the reading of the 
mint name Arakan on the coins of Shams al-din Muhammad 
Shah himself. Bourdillon in IMC first read it and on this basis 
Scholars have concluded that Shams al-din Muhammad Shah 
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conquered Arakan issued Coins from the Magh capital City. This 
theory was for the first time challenged by A.B.M., Habibullah 
the following grounds: an 


"], The reading of Arakan is not quite clear, it looks mor 
like Rikab | 


"2. The modern name Arakan was not then in use, because 
the Muslim historians always used the name Rakhang. 


"3. It conflicts with the known facts about Bengal's hold in 
the south-east at this period, or in other words Bengal's 
weakness at this period does not allow the contention that 
Shams al-din 07542 Sur could invade and conquer 


N.B: Sanyal tried to refute this opinion of Habibullah. His 
arguments are as follows: - ! 


"a) He- ‘tried’ to re-establish’ that: the জি of the coin is 
correct. 71277777725 


vb): By: consiilting the: ‘éhtitemporary history of Tippera and 
Arakan he establishes: that Bengal was not weak at that time. 


| "C) When ` these two points agree that Bengal's hold over 
Arakan was. not: an ‘impossibility: under Sultan Muhammad Shah 
Sur, Sanyal thinks, it would serve ‘little purpose to dispute the 
use of this foreign. term vara): in [টি to the native 
name. 11451712553 1. 48745745741 WS Bs Logs pt , 


"Sanyal's second point’ ‘cannot. ‘be 70 disputed. 
Considering the contemporary’ situation in Arakan and Tippera, 
as has been done by ‘Sanyal, it may be suggested that Bengal's 
hold over Arakan was not an impossibility. But the reading of 
Arakan cannot be accepted. Arakan‘is not only a foreign name, 
but the form was not known ‘to the Muslims at that time. Muslim 
historians always used the form’ Rakhang.. ‘The reading also is 
not clear, it looks more like Rikab." ` 


Now it seems to me that Arakan is not an’ 21081101260 form, 

the Portuguese and the Dutch also used the name Arakan. In the 

_. mid-16th 00045 in December 1554 A.D., to 70 the 
Turkish . Admiral Sidi al-Reis called it Rakanj (Journal of 
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the Asiatic Society of Bangladesh, vol. XVI, No. 3, December, 
1971, p. 233). So it appears that the Arabs called it Rakanj and 
the modern name Arakan taking shape during the time Shams 
al-din Muhammad Shah Ghazi issued these cons.-¢4 


রাজা সৌহলা (১৫৫৫-১৫৬৪ খ্রিঃ) 

দিখার মৃত্যুর পর সৌহলা ১৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানের রাজা হন। তাঁর রাজত্ব 
কালে বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহ আরাকান জয় করে ৯৬৫ 
হিজরী/১৫৫৭-৫৮ খ্রিষ্টাব্দে আরাকান থেকে মুদ্রা প্রচার করেন।৫৫ক কিন্তু কিছু 
কালের মধ্যে রাজা সৌহলা আরাকান পুনরাধিকার করে চট্টগ্রামও জয় করেন। 
তখন হোসেন শাহী আমলের উত্তর চট্টগ্রামের শাসনকর্তা হামজা খাঁর পুত্র নসরত 
খাঁ উপটৌকনাদি দিয়ে তাঁর আনুগত্য স্বীকারু করত আরাকান অধিকৃত, চট্টগ্রামের 
উজির পদে নিযুক্ত হন।৫৬ Bt Rey a 
‘ih " রাজা মিনসিথিয়া (১৫৬৪-১৫৭১ Bs) u 


Pcs | <1 
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দুই 
১৫৮০-১৬৬৫ RR 
১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দে CEN শক্তিবিহীন চট্টগ্রামের পাঠান শাসন উচ্ছেদ করে 
আরাকান রাজ্যতৃক্ত করা হয়। তখন থেকে ১৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত একাধিক্রমে সম্থ 


রাজা মিনফালং সিকান্দর শাহ ১৫৭১-১৫৯৩ খ্রিষ্টাব্দ 
আরাকানরাজ মিনসিথিয়ার মৃত্যুর পর মিনফালং ১৫৭১ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানের 
 র্লাজা হন। তাঁর মুসলমানী নাম ছিল সিকান্দর শাহ। তিনি ১৫৮০ খ্রিষ্টান 
চট্টগ্রামের স্বাধীন পাঠান শাসক জামাল খাঁ পন্ীকে বিতাড়িত করে চট্টগ্রামকে 
আরাকান রাজ্যতুক্ত করেন।৫৮ তাঁর শাসনকালে চট্টগ্রামের অধিকার নিয়ে 


রিপুরারাজ অমরমানিক্যের সাথে বিরোধ বাধে। i p i «i 


ব্রিপুরারাজ অমরমানিক্যের চট্টগ্রাম অভিযান ও পতন 

্রিপুরারাজ অমরমানিক্য (১৫৭৫-১৫৮৬ খ্রিঃ) রাজ্য বিস্তার করার উদ্দেশ্যে 
১৫৮৫ খ্রিষ্টাব্দে আরাকান অধিকৃত চট্টগ্রাম আক্রমণ করেন। 

এই অভিযানের প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত হন যুবরাজ রাজ্যধর নারায়ণ 
কনিষ্ঠ পুত্র অমর দুর্লভ নারায়ণ, সেনাপতি চন্দ দর্পনারায়ণ, চন্দ্রসিংহ নারায়ণ ও 
ছত্রজিৎ নারায়ণ সহকারী সেনাপতি পদে নিযুক্ত হন। তাঁদের নেতৃত্বে ত্রিপুরা, 
পাঠান ও পর্তুগীজ সৈন্যের সময়ে গঠিত সেনাবাহিনী উত্তর চট্টগ্রাম অধিকার করে 
কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ দিয়ে নদী পার হয়। তারপর আরাকান অধিকৃত ছয়টি থানা 
অধিকার করে রামুতে এসে শিবির স্থাপন করেন। ত্রিপুরা বাহিনী দেয়াঙ্গ ও 
উড়িয়াতন রাজ্য আক্রমণ করার প্রাক্কালে আরাকানী বাহিনী ত্রিপুরা বাহিনীকে 
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দখল করে সর্বশক্তি নিয়ে ত্রিপুরা বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ইতিমধ্যে 
আরাকাশীরা গুপ্তচর মুখে সংবাদ পায় যে, ত্রিপুরার বিশাল বাহিনীর হাতে পর্যাপ্ত 
রসদ মজুত নেই। তখন আরাকানীরা যাতে ত্রিপুরার সৈন্যবাহিনীর হাতে রসদ 
পৌছতে না পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। রসদ সরবরাহ পথ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়। 
অচিরে ত্রিপুরা বাহিনী খাদ্যাভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। অর্ধাহারে অনাহারে কিছুদিন 
যুদ্ধ করে অবশেষে THM পলায়ন করে উত্তর চট্টগ্রামে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। 
ত্রিপুরা বাহিনী ফেরার পথে ঘোঙ্গা আলু ও WP] খেয়ে প্রাণ রক্ষা করতে হয়! 
আরাকানী বাহিনী ত্রিপুরা বাহিনীকে পেছনে তাড়া করে উত্তর চট্টগ্রামে আসে। 
ত্রিপুরা বাহিনী এখানে ফিরে এসে শিবির স্থাপন করত প্রতি আক্রমণ করে বহু 
আরাকানী সৈন্য হত্যা করে এবং তাদের পরাজিত করে। তখন আরাকান রাজা নিজ . 
সামন্ত উড়িয়াতন রাজার মাধ্যমে ত্রিপুরার রাল্লার কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠান। ত্রিপুরা 
রাজ অমরমানিক্য অভিযানের ব্যর্থতার দরুন. নিজেও যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য ইচ্ছুক 
ছিলেন। তিনি তাই প্রধান সেনাপতি. যুবরাজ রাজ্যধর নারায়ণকে যুদ্ধ বন্ধ করে 
ত্রিপুরায় ফিরে যাওয়ার আদেশ দেন। আসলে আরাকানীদের সন্ধির প্রস্তাব ছিল 
ছলনা মাত্র। তারা ইতিমধ্যে পতুগীজ ভাড়াটিয়া সৈন্যের সাহায্যে নিজেদের শক্তি 
বৃদ্ধি করে এবং পুনরায় উত্তর চট্টগ্রাম আক্রমণ করে। ত্রিপুরা রাজ অমরমানিক্য যুদ্ধ 
যাত্রা করার আদেশ দেন। এবারও যুবরাজ রাজ্যধর নারায়ণের সেনাপতি রাজকুমার 
অমর দুর্লভ, ঝুজামানিক্য ও অন্যান্য সেনাপতিরা যুদ্ধযাত্রা করেন। ত্রিপুরা বাহিনী 
চট্টগ্রাম পৌঁছার পর আরাকানীরা এবার একটি নতুন চাল দেন। ত্রিপুরার সৈন্যবল ও 
শক্তি সম্পর্কে সংবাদ জানার উদ্দেশ্যে ত্রিপুরা শিবিরে একজন দূত মারফত স্বর্ণ ও 
হাতির দাতে তৈরি মুকুট উপহারসহ একটি চিঠি পাঠানো হয়। তখন ত্রিপুরার তিন 
রাজকুমার শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। আরাকানী দূত সেখানে উপস্থিত হয়ে যুবরাজ 
রাজ্যধর নারায়ণের হাতে মুকুট, রাজকুমার দুর্লভ নারায়ণের হাতে চিঠিখানি দেন। 
কনিষ্ঠ রাজপুত্র ঝুজামানিক্য কিছু না পেয়ে রাগাবিত হয়ে বলেন আমি মঘদের 
শৃগালের মত হত্যা করে হাজার মুকুট ছিনিয়ে নেব। মুকুটটির প্রতি তাঁর লোভ 
ছিল। আরাকানরাজ দূতের মুখে একথা শুনে |S হয়ে যুদ্ধ শুরু করার আদেশ 
দেন। যুদ্ধের শুরুতে রাজকুমার ঝুজামানিক্য হস্তীর পদতলে পিষ্ট হয়ে নিহত হন। 
প্রধান সেনাপতি রাজ্যধর মানিক্য আরাকানীদের শেলের আঘাতে আহত হন। এই 
ঘটনায় ত্রিপুরা বাহিনীর মধ্যে আতংকের সৃষ্টি হয় এবং সৈন্যরা যে যেদিকে পারে 
পলায়ন করে। আরাকানী বাহিনী জয় লাভ করে। ইতিমধ্যে কি কারণে রামুর 
আরাকানী সামন্ত আদম শাহর সঙ্গে আরাকান রাজের মতবিরোধ হয়। আদম শাহ 
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পলায়ন করে ত্রিপুরা রাজের আশ্রয় গহণ করেন। আরাকান রাজ তখন ত্রিপুরা রাজ 
অমরমানিক্যকে চিঠি পাঠান যে, আদম শাহকে আমার কাছে ফেরত পাঠান। 
তাহলে আপনার সাথে আমার সম্প্রীতি স্থাপিত হবে। কিন্তু ্রিপুরারাজ অমরমানিকয 
আশ্রিত জনকে ফেরত পাঠাতে অস্বীকার করেন। এবং তিনি স্বয়ং সৈন্যবাহিনী নিয়ে 
যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হন। বর্তমান ফটিকছড়ি থানার ঈশাপুর গ্রামে উভয় পক্ষ Ge, 
সমাবেশ করেন। আরাকানী বাহিনীর দু'লক্ষ সৈন্য দেখে ভীত হয়ে ত্রিপুরা বাহিনীর 
পাঠান CO বিশ্বাস তন করে EN ARM নিযে UNS: EN fg 
বাহিনী পরাজিত হয়। ০." 
এই আকস্মিক বিপর্যয়ে অমরমানিক্য Pere হয়ে ত্রিপুরায় ফিরে গিয়ে পর্বতে 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। এবং আফিম খেয়ে আত্মহত্যা করেন।৫৯ 
o আরাকানী বাহিনী ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুর অবরোধ করে পনর দিন ধরে 
লুটপাট করে। অতঃপর মেঘনার তীর অবধি ত্রিপুরা ও নোয়াখালী অধিকার করে। . 
এই যুদ্ধে মিনফালং এর চট্টগ্রামের সামন্ত শাসক উজির জালাল খাঁ গোপনে 
অমরমানিক্যের সহায়ক হয়েছিলেন। অমরমানিক্যের পরাজয়ে জালাল খাঁ ভয়ে 
প্রাণত্যাগ' করেন।৬০ মিনফালং ঢাকা পর্যন্ত অধিকার বিস্তার করেন এবং তিনি 
ঢাকা পরিদর্শনে যান। ET 
ভার আমলে নোয়াখালীর Sora ARR সুরক্ষিত দু Ft 
করে সেনাবাহিনী মোতায়েন .করেন।, তিনি অসংখ্য রণতরী নিয়োজিত করে 
রামের রক্ষা ae জোরদার রুরেন। ১৫৯০ Rates আরাকানরাজ মিনফালং 
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রাজা ঢা মিনয়াজান্টি জলিম শাহ.১৫৯৩--১৬১২ খ্ৰিষ্টাব্দ 

se থিনফালং-এর ভর পর উপুর চিনি আরাকানের রাঙ্গা হন 
১৫৯৩ খ্রিষ্টাব্দে! তাঁর. মুসলমানী 'নাম:ছিল-সলিম শাহ: চট্টগ্রাম টাকশাল থেকে 
১৬০১ খ্রিষ্টাব্দে তৈরি তীর মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। তাতে আরবি, দেবনাগরী ও বনী 
অক্ষরে উৎকীর্ণ নামের শেষে তাঁকে আরাকান ও বাংলার রাজা বলে উল্লেখ করা 
হয়েছে। সেকালে ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত পেগুর তেলেইং বংশীয় রাজা ন্যানডা বায়েশিং 
চারটি শ্বেতহস্তীর মালিক ছিলেন। 'আরাকানরাজ মিনয়াজাগ্যি ১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দে 
শ্বেতহস্তীর লোভে পেগুরাজ্য আক্রমণ করে। শ্বেতহস্তী চারটি, রাজকন্যা সিনডোনং 
রাজপুত্র মেং শোয়েপ্রু ও তাঁর ছোট ভাই এবং কয়েক হাজার 'তেলেইং সৈন্য বন্দী 
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প্রাচীন আরাকান রোয়াইদন হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী এ 


করে গ্রোহং₹-এ নিয়ে আসেন।৬১ এবং নিজ আরাকানী নাম ও ইসলামি নাম 
উপাধির সঙ্গে ধবল গজেশ্বর উপাধি গ্রহণ করেন। one অভিযানের অধিনায়ক ছিলেন 
চট্টগ্রামের আরাকানী শাসনকর্তা মহাপিন্নাক্য।৬২ এই অভিযানে চট্টগ্রাম ও গাঙ্গেয় 
বীপের দুটি নৌসেনা দলের বহর যোগদান করেছিল। 

রাজা মিনয়াজাগ্যি পর্তুগীজদের চট্টগ্রামের দেয়াঙ্গ, THY ও আরাকানের 
সিরিয়ামে উপনিবেশ স্থাপন করতে দেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে তারা স্বরূপ ধারণ 
করে, ডাকাতি রাহাজানি আরম্ভ করে। তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে 
জারাকানরাজ চট্টগ্রাম থেকে পর্তুগীজদের উৎখাত করার উদ্দেশ্যে বাকলা রাজের 
সঙ্গে এক চুক্তি করেন। আরাকানরাজ ১৬০৭ খ্রিষ্টাব্দে দেয়াঙ্গের পর্তুগীজ উপনিবেশ. 
আক্রমণ করে তাদের অনেককে হত্যা ও বন্দী করেন এবং পর্তুগীজ বাণিজ্য কুটির, 
দুর্গ ও গির্জা ধ্বংস.করে ফেলেন। এতে MAE নৌ সেনাপতি আহত হয়। এ 
সংবাদ পেয়ে সন্দ্বীপের পর্তুগীজ উপনিবেশের অধিনায়ক কার্ডালো চট্টগ্রাম বন্দরের 
১৪৯ খানি আরাকানী রণতরী ধ্বংস করে। এই যুদ্ধে চট্টগ্রামের আরাকানী 
বাড়িঘর পুড়িয়ে cm ওদিকে. আরাকানরাজ ও সিরিয়ামের পর্তুগীজ 


» সী 


উপনিবেশিকদের উপর চরম প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। শেষ পর্যন্ত উভয়পক্ষের মধ্যে 
আপোষ হয়। এই সময় মোগল নৌ সেনাপতি পরিচয় প্রদানকারী ফতে খাঁ 
পত্তুগীজদের বিতাড়িত করে সন্দ্বীপ দখল করেন। এবং তিনি স্বাধীনভাবে সন্বীপ 
শাসন করতে থাকেন। কিন্তু শাস্তি স্থায়ী হল না। এ সময় ১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দ 
সিবাসটিয়ান গঞ্জালিশ ও গতিনহা নামক দুই পর্তুগীজ বোষেটের আবির্ভাব হয়। 
তারা যথাক্রমে দেয়াঙ্গ সহ চট্টগ্রামের উপকূলীয় অঞ্চলে ও অন্যজন মেঘনার 
উপকূলে ডাকাতি, রাহাজানি ও মানুষ চুরি করে ত্রাসের সৃষ্টি করে! তখন 
ছয়শত সৈন্যসহ অবস্থানরত পর্তুগীজ নৌবাহিনীকে বিধ্বস্ত করে দেন। ১৬০৯ 
ARCH গঞ্জালিশ সন্দ্ীপের শাসনকর্তা ফতে খাঁকে হত্যা করে সেখানকার শাসন. 
ক্ষমতা দখল করেন এবং স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন।১৩. 
 আরাকানরাজ মিনয়াজাগ্যির দুই পুত্রের মধ্যে GTS ছিল না। নিজের মৃত্যুর পর 
দুই পুত্রের মধ্যে গৃহবিবাদ আশংকা করে তিন কনিষ্ঠ পুত্র আনাপুরমকে আরাকান 
থেকে সরাবার জন্য চট্টগ্রামের আলমানজা বা গভর্নর নিযুক্ত করে পাঠান। আনাপুরম 
বুঝতে পারেন যে, পিতার মৃত্যুর পর OTH ভ্রাতা রাজা হয়ে তাঁর উপর প্রতিশোধ 
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tr ` প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাস 
নেবেন। তাই আনাপুরম চট্টগ্রামে এসেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে মোকাবিলা করার 
উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি নিতে থাকেন এবং সন্দ্বীপের পর্তুগীজ শাসনকর্তা গঞ্জালিশের সাথে 

মিত্রতা স্থাপন করেন। সপ পরলোকগয়ঃ 


করেন। 


রাজ মিনখা মৌং হোসেন শাহ ১৬১২-১৬২২ খ্রিষ্টাব্দ 

রাজা মিনয়াজাগ্যির মৃত্যুর পর তৎপুত্র মিনখা মৌং ১৬১২ খ্ৰিষ্টাব্দ 
আরাকানের রাজা হন। তার মুসলমানী নাম উপাধি ছিল হোসেন শাহ। রাজা মিনখা 
মৌং পর্তুগীজদের অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। কারণ যুবরাজ অবস্থায় একবার তিনি ডি 
ব্িটো নামক একজন পর্তুগীজ জলদস্যুর হাতে কিছুদিন বন্দী ছিলেন। মিনথা মৌং 
সিংহাসনে আরোহণ করে দেখলেন যে তীর ছোট ভাই চট্টগ্রামের শাসনকর্তা 
আনাপুরমের সঙ্গে পর্তুগীজদের গভীর THQ তাঁর দেহরক্ষীরূপে চারশো পর্তুগীজ 
সৈন্য মোতায়েন থাকে। তখন তিনি অবাধ্য ভাইকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে 
চট্টগ্রামে সৈন্য পাঠান। পৰ্তুগীজদের সাহায্যে আনাপুরম আরাকানী বাহিনীর সাথে 
যুদ্ধ করে পরাজিত ও আহত হয়ে সপরিবারে সন্দ্ীপের শাসনকর্তা গঞ্জানিশের 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। গঞ্জালিশ আনাপুরমের ভগ্নিকে খ্রিষ্টানধর্মে দীক্ষিত করে বিবাহ 
করেন। কিছুদিন পর আনাপুরমকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে বহু ধনরত্বের মালিক 
হন।৬৪ অতঃপর গঞ্জালিশ আনাপুরমের বিধবা পত্রী এক ছেলে ও এক মেয়েকে 
খিষ্টানধর্মে দীক্ষিত করেন। এবং তাঁর ভাই এন্টনীর সঙ্গে আনাপুরমের বিধবা 
পত্মীকে বিবাহ দিতে চাইলে তিনি তাতে অসম্মত হন।" ' ' আনাপুরমের ছেলের 
নাম হয় মার্টিন। এ সময় আরাকানরাজ মিনখা মৌং তাঁর অধিকৃত চট্টগ্রামে শক্তি 
বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে তাঁর সৎ মামা আরাকানে বন্দী করে আনীত পেগুর তেলেইং 
রাজপুত্র মৌং শোয়েপ্রুকে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত করেন।, 


রাজা মিনখা মৌং কর্তৃক প্রথমবার মোগল 

অধিকৃত ভুলুয়া আক্রমণ ও পরাজয় বরণ 
এ ee TN! Cite সন্দ্বীপের স্বাধীন রাজা গঞ্জালিশের সগে 
সন্ধি করে মোগল অধিকৃত ভুলুয়া আক্রমণ করেন। তিনি স্বয়ং নরই হাজার 
পদাতিক ও আটশত রণহস্তী এবং একটি বিরাট নৌবহর নিয়ে ভুলুয়া অভিযান 
করেন। আর সে সঙ্গে কাণ্ডেন কার্ডালোর নেতৃত্বে দেড়শো রণপোত, পঞ্চাশটি বড় 
রণতরী ও চারহাজার পর্তুগীজ সৈন্য যোগদান করে। 
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হলো ই অভিযানের বিবরণ IR বাহারীস্তানে গায়েবী থেকে উদ্ধৃত কর 
‘আবদুল ওয়াহিদ যখন দেখলেন যে প্রায় সকল -কর্মচারীই 

সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য নিজ নিজ থানা থেকে একা aoa 
ব্যবস্থা করে আবার ফিরে যাচ্ছেন এবং শেখ মওদুদও তেমনিভাবে যশোহর থানা 
থেকে এসে খাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে নিজের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছেন, তখন 
তিনি (আবদুল ওয়াহিদ) তাঁর পুত্রকে একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী দিয়ে ত্রিপুরা 
রাজ্য আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন। ভালোয়া থানার সকল কাজের সুব্যবস্থা করে 
উদ্দেশ্যে কাসিম খাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। ইতিমধ্যে মগরাজ আবদুল 
ওয়াহিদের থানা পরিত্যাগ এবং কাসিম খাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য জাহাঙ্গীরনগর 
গমন ও তার (আবদুল ওয়াহিদের), পুত্রকে ত্রিপুরা রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রেরণের খবর 
পেয়ে তিনি মগরাজ) নৌবহর, গোলান্দাজ বাহিনী, হাতি, অশ্বারোহী ও পদাতিক 
সৈন্যের এক বাহিশী নিয়ে ভালোয়ার উদ্দেশ্যে আরখানক (আরাকান) থেকে যাত্রা 
করেন। আবদুল ওয়াহিদ যে মুতাসদ্দী (হিসাব রক্ষক)-কে থানার ভার দিয়ে 
এসেছিলেন, সে শত্রুর এই আক্রমণের প্রকৃত অবস্থার বিবরণ প্রেরণ করেন। কাসিম 
খা প্রথম সন্দেহ করেছিলেন যে এটা ঢাকা থেকে চলে যাওয়ার জন্য তার বিদায় 
প্রার্থনার একটা অজুহাত, কিন্তু পরে শ্রীপুর ও বিক্রমপুরের থানাদারদের রিপোর্টে 
সে খবর সমর্থিত হয়। প্রাথমিক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য আবদুল ওয়াহিদকে 
ভালোয়া যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়. এবং কাসিম খা নিজে সম্পূর্ণরূপে সুসজ্জিত 
হয়ে জাহাঙ্গীরনগর থেকে.রওনা হয়ে সে স্থানে দুলাই নদীর মুখ লক্ষ্মা নদীর সঙ্গে 
মিলিত হয়ে নিজের নাম হারিয়ে ফেলে সেই মোহনায় অবস্থিত খিজিরপুর পৌঁছেন। 
তিনি নির্দেশ দেন খিজিরপুর থেকে ভালোয়া পর্যন্ত সমস্ত নদীতে ভাদিয়া এবং 
পাতিলার মতো বড় বড় নৌকা দিয়ে সেতু তৈরি করার জন্য। 


মগদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ £ কাসিম খাঁ সৈয়দ আবা বকরও আসাম 
জয়ের জন্য প্রেরিত লোকদের নিন্রলিখিত মর্মে চিঠি লিখেনঃ “অরাজকতা ও 
বিশ্বস্ত সৃষ্টির মূল কোচ রাজ্যের নৃতন রাজার অহঙ্কার ও গোয়ার্তুমী আবদুল বাকির 
পরিচালনাধীন ও মির্জা নাথানের সৈন্যপত্য এবং সেখানে অবস্থিত সৈন্যবাহিণীর 
চেষ্টায় ধুলিসাৎ হয়ে গেছে। তারা বে-বাম জঙ্গলে BA ছাড়ার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে 
তারা এখন কোথায় তা কেউ জানে না। আল্লাহর মেহেরবাণীতে এখন আমরা সে 
রাজ্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত। এদিকে এ অঞ্চলে ঘৃণিত মগেরা লুটতরাজ চালাচ্ছে! গে 
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অঞ্চল এখন শান্ত, তাই সৈন্যবাহিনীকে জাহাঙ্গীরনগর ফেরত পাঠান উচিত৷ « 
অঞ্চলের প্রতিরক্ষা ব্যাপারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করে আসামে সৈন 
প্রেরণ বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। এই ঘৃণ্য মগদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর জন্য 
সর্বাধিক প্রয়োজন. নৌবহরের। জমিদারদের যেসমস্ত রণতরী আপনার নিকট পাঠান 
হয়েছিলো তা সেই অভিযানে প্রেরিত সমস্ত শাহী-কর্মচারীসহ আমার কাছে 
পাঠাবার নির্দেশ দিতে হবে।” তাই সমগ্র সৈন্যবাহিনী যা রাঙ্গা মাটির সীমানা পর্যন্ত 
পৌছেছিলো তা নিয়েসৈয়দ আবা বকর ফিরে আসেন। এমনিভাবে শেখ কামান 
এবং মির্জা মকীকেও দ্রুত চলে আসার: জন্য. কড়া চিঠি প্রেরিত হয়। বিভিন্নস্থান 
থেকে জাহাঙ্গীরনগরে সৈন্য আনার জন্য কতিপয়. লোককে সাজাওয়াল নিযুক্ত করা 
হয়৷ তিনি তার পুর শেখ করিদের প্রধান নেতৃত্বে এবং জবদুরবর পরিচালনায় নিজ 
‘সেনাবাহিনী ও শাহী:মসনবদারদের ব্লাহিনী' থেকে দু'হাজার অশ্বারোহী এবং চার 
র্‌ aro a icca ai 
PCA ভালোয়া অভিমুখে প্রেরণ করেন। " £ 
one কামাল ও wa সৈন্যবাহিনীর | সঙ্গে মিলন £ 
চা ৯ ৯780৮ ya Rake অজি 
চেষ্টায় তাদের অবস্থান স্থল থেকে তাদেরকে জাহাঙ্গীরনগর প্রেরণ করেন। শেখ 
- কামাল প্রথমে যাত্রা করেন। মির্জা মক্কী অনেক হাতি বন্দী করেছিলেন। তাদের 
থেকে শক্তিশালী এবং খোশমেজাজ কিছু হাতি তার বিশ্বস্ত কর্মচারীর fem 


যাওয়ার জন্য ae হন। কয়েক দিনের মধ্যে প্রেরিত লোক শাহী দরবারে উপস্থিত 
হয়ে হাতিগুলো সম্রাটের সামনে হাজির করে। হাতিগুলো দেখে সম্রাট উপরোক্ত 
মির্জার, প্রতি Soe খুশি হন। মির্জা হাতিগুলো শাহী দরবারে পাঠিয়ে দিয়ে 
জাহাঙ্গীরনগর. অভিমুখে রওনা: হন।' সাজাওয়ালগণ একজনের পর একজন করে 
শেখ কামাল এবং মির্জা মক্বীকে নিয়ে আসে।: শেখ ফরিদ ও আবদুরবীর সঙ্গে 
মিলিত হুওয়ার: জন্য cy কামালকে, প্রেরণ রুরাহয়। মির্জা মকীকেও তার 
নির্ধারিত কাজে,যোগদান করার জন্য সংবাদ PAT হয়। শেখ রওনা হয়ে যান। 
কিন্তু মির্জা সে নির্দেশ অমান্য করেন এবং বলেন- প্রধান নেতৃত্ব আমাকে দিনেই 
শুধু আমি যেতে পারি; অন্যথায় আবদুন্নবী:বা আপনার কোনো কর্মচারীর অধীন 
আমি কাজ করব না।” কাসিম খাঁ নিজে মির্জার গৃহে. গিয়ে কাজে যোগদানের 
নির্দেশ দেন। দুজনের মধ্যে ভীষণ বিবাদের সৃষ্টি হয়।;তা এমন পর্যায়ে পৌছে যে 
একে অন্যকে গালিগালাজ করতে শুরু করেন। মির্জার পক্ষে এরূ দু্াবহারে T 
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বিষয়টির জটিলতা সম্বন্ধে বুঝতে পারেন। তাই তিনি উঠে নিজ গৃহে ফিরে যান। 
05 UE গার EAE দার সিন শেখ ফরিদের অনুসরণ 
করতে সম্মত হন। 

মুকাররম খাঁকে সেনাবাহিনীতে যোগদানের আদেশ $ মির্জা মক্কী 
যুদ্ধে যেতে অসম্মত দেখে মুকার্রম খাঁকে নিম্নলিখিত চিঠি পাঠান হয় $ 
"অভিশপ্ত মগগণ, এক বড় সৈন্যবাহিনী নিয়ে ভালোয়া থানা আক্রমণ করে অত্যন্ত 
ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে, তাই এ সমস্যার সমাধান প্রথমেই করতে হবে। তারপর অন্যান্য 
অভিযান সম্বন্ধে চিন্তা করবো। আবদুস সালাম কোচ থেকে আপনার নিকট এসেছেন 
তাই আপনার ভ্রাতাদের-ও অনিয়মিত বাহিশীসহ কাউয়াইলা গড়ের পথে শাহ 
বাহিনীতে অবিলম্বে আপনার যোগদান করা উচিত।” 

আবদুল ওয়াহিদের ডাকাতিয়া খাল্সে sperm £ এবার আবদুল 
ওয়াহিদের অপসরণের বিবরণ দিচ্ছি। কাসিম খাঁর নিকট থেকে বিদায় নিয়ে 
জাহাঙ্গীরনগর ত্যাগ করে তিনি কয়েক দিনের মধ্যেই ভালোয়া পৌঁছেন] নিজকে 
শক্তিশালী 'করার মতলবে তিনি তার উপর নির্ভরশীল লোকদেরে নিয়ে ভালোয়া 
থেকে জাহাঙ্গীরনগর ফিরে আসতে চাইলেন। তিনি তার পুত্রকে ত্রিপুরা অভিযান 
পরিত্যাগ করে ভালোয়ায় ফিরে আসার জন্য লিখে পাঠান। পিতার চিঠি পাওয়ার 

পূর্বেই তিনি মগদের ভালোয়ার দিকে অগ্রসর হওয়ার কথা জান্তে পেরে দ্রুত 
তিনি ভালোয়া ফিরে আসার জন্য রওনা হন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি তাঁর সঙ্গে 
মিলিত হন। এবং বলেনঃ ভালোয়া থেকে সরিয়ে আমাদের পরিবার জাহাঙ্গীরনগর 
প্রেরণ ঠিক হবেনা। জাহাঙ্গীরনগরের লোক এবং মগেরাও আমাদের দুর্বল মনে 
করবে। এবং বলবে যে আমরা এখানে থাকতে অক্ষম, তাই আমাদের পরিবার 
সরিয়ে ফেলছি।” আবদুল ওয়াহিদ অনেক রকমের ওজুহাত দেখিয়ে বল্পেন যে 
তাঁকে সকলেরই মঙ্গলের কথা ভাবতে হবে এবং দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়ার 
জন্যই তিনি তার পরিবার সরিয়ে.ফেলার সংকল্প করেছেন। তীর এ যুক্তি ছেলের 
নিকট গ্রহণযোগ্য হয়নি, কারণ তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী ও বীর। এই সময়ে 
গুপ্তচর সংবাদ নিয়ে আসে যে মগেরা বহু PAPA ও অগণিত সৈন্য অর্থাৎ তিনশো 
হাজার পদাতিক অসংখ্য হাতি এবং একটি বড় নৌবহর নিয়ে ছোট ফেনী ও বড় 
ফেনী নদী অতিক্রম করে কিছুক্ষণের মধ্যেই ভালোয়া এসে পৌছে যাবে। এ খবর 
পেয়ে আবদুল ওয়াহাব জাহাঙ্গীরের অনুরক্ত কর্মচারী শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গে পরামর্শ 
করলেন। ভালোয়াতেই শত্রুকে প্রতিরোধ করাকেই যুক্তিসঙ্গত মনে করে তিনি 
মনে মনে চিন্তা করলেনঃ “শত্রু তাদের বৃহৎ সৈন্যবাহিনী ও. অসংখ্য 
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যুদ্ধোপকরণসহ আক্রমণ করতে এগিয়ে আসবে। এখানে পৌঁছেই তারা দেখতে 
যে তাদের নৌবাহিনী দ্বারা তারা ভালোয়া এবং বিশেষ করে hy 
সহজেই আধিপত্য বিস্তার করতে পারবে। এই সন্ধিক্ষণে আমরা যদি রণক্ষেত্র গন 
করে পশ্চাদোপসরণ করি তাহলে অগণিত তথ BE বারা রণক্ষেত্র আহ দেখ 
তারা অগ্রসর হবে না। তাতেও যদি ওরা ধৃষ্টতা দেখায় তাহলে আমি সির নিকি 
যে ততক্ষণে বিশ্বজয়ী সৈন্যবাহিনী তাদের উন্নততর অস্ত্রসস্ত্রসহ এসে পৌছে যাবে 
এবং বলদর্পী ও মূঢ় শত্রকে-উপযুক্ত শান্তি পেতে হবে। এই বিজ্ঞ বিজ্ঞ মতের 
পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বিনাযুদ্ধে ভালোয়া, দুর্গ ত্যাগ করে পশ্চাদোপসরণ করেন 
শত্রুরা দ্রুত গতিতে এসে ভালোয়া এবং ইসলামাবাদে আগুন লাগিয়ে দেয়। শত্রুর 
পক্ষের দুর্বৃত্ত লোকেরা এবং সারহাঙ্গগণ দুর্গ ও তার উপকণ্ঠস্থ স্থানের ধন সম্পদ 
পুষ্ঠনে ব্যাপৃত হয়। এবং তারা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। মগরাজ সেখানে নামেছে 
সেভাবেই আবদুল ওয়াহিদের পচাদ্ধাবন করেন এবং ডাকাতিয়ার খালে না ce 
পৰ্যন্ত তাকে দম ফেলতে দেন নি।... | 


আবদুল ওয়াহিদের প্রতি কাসিম খাঁর উপদেশ : শত্রুর দ্রুত 
অগ্রগতি এবং বিনা. যুদ্ধে তার তালোয়া পরিত্যাগ সম্বন্ধে প্রেরিত তার রিপো্ট 
কাসিম খাঁর নিকট পৌছলে এবং এ সংবাদ পেয়ে তিনি আবদুল ওয়াহিদকে লিখে 
জানান যে,. শেখ ফরিদের্‌ নেতৃত্বে at ONS. সৈন্যপত্যে এক বিরাট 
সাহায্যকারী সৈন্যবাহিনী ভালোয়া:পৌছবে। তিনি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভালো মনে 
করে যখন ভালোয়া থেকে পশ্চাদোপসরণ:করেছেন, তখন তাকে আল্লাহর অনুগ্রহ 
এবং সম্রাটের সৌভাগ্যের উপর নির্ভর wa থাকতে হবে এবং তিনি যেন 
ডাকাতিয়া খাল থেকে আর পিছে না হঠেন। তিনি; জেনে রাখুন যে স্থল এবং 
নৌবাহিনী একের পর এক তার সাহায্যে ছুটে আসছে। চিঠি আবদুল ওয়াহিদের 
নিকট পৌঁছার aN মালিক 'শেখ 'মুসা, মোহাম্মদ .খাঁ এবং অন্যান্য সাহসী 
যোদ্ধারা তার কাছে পৌঁছেন। কিন্তু শত্রুর:সংখ্যাধিক্য ও Ga দেখে আবদুল 
ওয়াহিদ ভীত হয়ে ডাকাতিয়া খাল ত্যাগ করে মাজওয়া খালে. হটে যেতে DAI 
উক্ত খালটি অত্যন্ত সংকীর্ণ ছিলো। তাই ঘোরাব (ভাসমান. কামান সুসঙ্ভিত 
নৌকা), কোষা, WM এবং জালিয়া জাতীয় শত্রুর রণতরী তাতে প্রবেশ করতে 
পারতো না। এসময়ে তার পুত্র তার পিতার নিকট ক্রোধপূর্ণ সংবাদ প্রেরণ করেনঃ 
শাহেন শাহের রাজ্যের আর অধিক স্থান ছেড়ে দিয়ে পশ্চাদোপসরণ করতে পারি 
শা! আপনার এই পরিণত বয়সের চেয়েও আরো দীর্ঘকাল-যদি আপনি বাঁচতে চান 
এবং এই অপমান নিয়ে বেঁচে থাকতে পারেন আর দুনিয়ার লোকদের সামনে 
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আপনার মুখ দেখাতে লজ্জা বোধ না করেন, তাহলে ডাকাতিয়া খাল পরি 
যেখানে খুশি আপনি একাকী চলে যেতে পারেন এবং অপমানের ৭ 
পারেন। এই বান্দা সম্রাটের কর্তব্যনিষ্ঠ ভৃত্যদের সঙ্গে এখানেই থেকে যাবে৷ 
যতক্ষণ আমাদের দেহে প্রাণ থাকবে ততক্ষণ আমি পিছনে না হটে শাহেন শাহের 
রাজ্য রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবো। ভবিষ্যৎ আল্লাহ্‌র মর্জির উপর নির্ভর করে! 
দেখব আল্লাহ্‌ উদ্ধত ও আত্মস্তরী শত্রুকে ইসলামের বিজয়ের সৌভাগ্য দান 
করেন কি না। মৃত্যুই যদি আমাদের অবধারিত হয়ে থাকে তাহলে আমরা আমাদের 
প্রভু এবং কিবলার সেবায় আমরা চিরন্তন মর্যাদার অধিকারী হবো। আমরা আমাদের 
সহকর্মী বন্ধুদের সামনে আমাদের উজ্জ্বল মুখ কালোরূপে কখনই দেখাতে দেবনা।” 
: আরদুল ওয়াহিদ লজ্জিত হলেন এবং সভাস্থল থেকে চলে যান এবং থাকবেন 
পশ্চাদোপসরণ করবেন এই প্রশ্ন নিয়ে ভাবনায় পড়লেন। Oo 

ফিরিঙ্গী কর্তৃক মগ নৌবহর লুষ্ঠিত ৪ আল্লাহ্র মেহেরবাণীতে ইসলাম 
বিজয়ী হওয়ার মগরাজ মনে মনে. ভাবলেন ‘RRMA নৌবহর আমাদের 
নৌবহরের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী। বর্তমানে আমি তাদের সঙ্গে সন্ধি করেছি। 
তারা তাদের নৌবহর ত্যাগ করে স্থলভাগে আমার সহযোগী হবে। ওরা যখন প্রহর 
শিথিল করে রণক্ষেত্রে আসবে তখন. আমি “ওদের .সবাইকে বন্দী করব।” 
ফিরিঙ্গীদের কাপ্তান দুরমিশ কার্বালু এবং তাদের আরও -কয়েকজন সরদার 
এমনিভাবে কারারুনদ্ধ হয়। অতপর রাজা ভাবলেন, "দুরমিশ কারবালুর অতি প্রিয় 
আত্মীয় যখন আমার হাতে পড়েছে, তখন সে কোনরূপ গোলযোগ সৃষ্টি করবে না। 
তাই তার নৌবহর সম্বন্ধে আমার কোনরূপ মাথা ঘামাতে হবে না।” ইতিমধ্যে এ 
ঘটনার সংবাদ নৌবহরে দুর্মিশ কার্বানুর নিকট পৌছে। সমস্ত RRA সরদার 
একত্র হয়ে তাদের মঙ্গলের জন্য এরূপ সিদ্ধান্ত করেঃ “সেই হতভাগ্য, 
বিশ্বাসঘাতক ও ধূর্ত যখন ডাকাতিয়া খালে শাহী বাহিনীর সঙ্গে স্থলপথে যুদ্ধে লিপ্ত 
তখন তার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নৌকাগুলো লুষ্ঠন রে আমরা চলে যাবো।” মগরাজের 
সমস্ত নৌকা লুণ্ঠিত হলো। ফিরিঙ্গীরা মগরাজার নৌবহরের অধ্যক্ষকে বন্দী করে 
তার কামানগুলো ও ধন-সম্পদ অধিকার করে সন্দ্বীপ অভিমুখে নৌবহর চালিয়ে 
দেয়। সেদিন রাত্রেই তার সৈন্যবাহিনী থেকে পলাতক এক ফিরিঙ্গী শাহী 
বাহিনীকে সুসংবাদ দেয়। | a 

মগদের পরাজয় ও পলায়নঃ এ সংবাদ পেয়ে আবদুল ওয়াহিদ অত্যন্ত 
খুশি হন এবং পরদিন ভোরেই যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত করেন। (কাতাবাদ দেওয়া 
হয়েছে) আবদুল ওয়াহিদ যুদ্ধের জন্য সৈন্যবাহিনী সঠিকভারে বিন্যস্ত করেন। তিনি 
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বৌদ্ধ fires 
ডাকাতিয়া খাল অতিক্রম করে শত্রুদের সম্মুখে অবস্থিত দুর্গের উ a 
পড়েন। শাহী বাহিনী নিরাপদ স্থানে আয় গ্রহণ করেছে মনে করে শক পি 
উল্লাস ও অসতর্কভাবে দিন কাটাচ্ছিল। তাই শাহী যোদ্ধাদের প্রথম আকরাম 
একটি বাহিনী AHS অবস্থাতে RE থেকে আক্রমণ প্রতিরোধ করণ যে 
করে, কিন্তু তরবারির কয়েকটি আঘাতের পরই আক্রমণ সহ্য করতে না iis 
মগরাজ তার অনুসারীদের নিয়ে দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসে এবং পরাজিত ২ 
পলায়ন করে। 2 “awe | ক 
ও তাঁর পুত্র পলায়নপর শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। বহু হাতি তাদের হস্তগত হয় 
মৃতদেহের ভূপ পড়ে থাকে। পাঁচশো অক্ষত দেহবশিষ্ট মগ বন্দী হয়। তারা বিজয় 
দুন্দুভি ও তূর্য বাজিয়ে ফিরে আসেন॥ বিজয় সংবাদ কাসিম খাঁর নিকট প্রেরণ করা 
হয়। অনিয়মিত বাহিনীকে অগ্রসর না-হতে নির্দেশ দেওয়া হয়। কাসিম খা 
হর্যোৎফুল্প অন্তরে জাহাঙ্গীরনগর প্রত্যাবর্তন করেন। শেখ কামালও নিযুক্ত 
দিয়ে মগরাজার বিরুদ্ধে জয় লাভের রিপোর্ট শাহী দরবারে প্রেরণ করা হয়। এবংসে 
_ আরাকানরাজের প্রথম তুলুয়া আক্রমণের উক্ত বিবরণ বিশ্লেষণ করে ডঃ 
পাওয়া যায়। স্যার যদুনাথ সরকারের ভাষায়. বোকারোর বিবরণের সারাংশ! 
তরবারিধারী পাইক; ৭০০ AT (যাহার পিঠে ছোট দুর্গের মত হওদার ভিতর 
হইতে সৈন্যগণ যুদ্ধ করিত) লইয়া স্থল পথে রওনা হন এবং ১৫০ জালিয়া নৌকা 
যোগ দিতে পাঠান। তাহারা সমস্ত ভালুয়া রাজ্য (অর্থাৎ চাঁদপুর হইতে বড় ফেনী 
নদী পর্যন্ত) দখল করিল। :: :..'... তাহার পর গঞ্জালভেস মহাবিশ্বাসঘাতকতা 
করিয়া মগ নৌ-কান্ডেনদের নিজের জাহাজে ডাকিয়া আনিয়া খুন করিল, এবং 
তাহার পর অতর্কিত আক্রমণে নৌবাহিনী দখল করিয়া সমস্ত সম্পত্তিসহ সোনদ্বীগে 
নিয়া গেল। যেসব মগ কাণ্তেন তখনই মারা যায় নাই তাহাদের সোনদ্বীপে লইয়া 
গিয়া প্রকাশ্য নিলামে দাসরূগে বিক্রয় করিল। তাহার পর মুঘলরা তালুয়া রাজ্য 
পুনরাধিকার করিল, মগ সৈন্যদের একবার নয় কয়েকবার হারাইল এবং এমন হার 
হারাইয়া দিল যে মগ রাজার সংগে যে অগণিত সৈন্যদল দেশ হইতে আসিয়াছিল 
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তাহাদের মধ্যে এক হাজারেরও কম বাঁচিল এবং এগুলো মহাকষ্টে ত্রিপুরার 
গলে আশ্রয় লইল। কিন্তু ত্রিপুরা যখন বিদ্রোহী হইয়া মগ প্রাধান্য অস্বীকার 
করিয়া মগদের অনেক প্রধান ও ABS লোকদের হত্যা করিল, রাজা হস্তীপৃষ্ঠে 
অতি কষ্টে প্রাণ লইয়া পালাইলেন। তিনি আরাকান নগরে পৌছিয়া গঞ্জালভেসের 
তাগিনেয়কে শূলে দিলেন এবং আর সব পর্তুগীজ জামিনদেরও বধ করিলেন।” 


মিরযা নাথন এবং বোকারোর বিবরণের মধ্যে কিছু গরমিল দেখা যায়। প্রথম 
গরমিল মগ রাজার সৈন্য সম্পর্কে, মিরযা নাথন বলেন যে মগ রাজার সংগে তিন 
লক্ষ' পদাতিক সৈন্য, অসংখ্য হাতি এবং বিশাল নৌবহর ছিল, অন্যদিকে 
বোকারোর মতে আশি হাজার বন্দুকধারী 'ও দশ হাজার পদাতিক, মোট নর্‌ই 
হাজার সৈন্য, সাত শত হাতি, দুইশত রণতরী এবং চারি হাজার নৌযোদ্ধা ছিল 
এখানে বোকারোর সংখ্যা গ্রহণযোগ্য। কারণ,প্রথমত প্রাচ্য এতিহাসিকেরা সংখ্যা 
দেয়ার সময় অত্যুক্তি করার রেওয়াজ দেখা যায়। সাতশত হাতিকে মিরযা নাথন 

খ্য বলেছেন, হাতির বেলায় সাতশত মোটেই কম নয়, ইহাকে অসংখ্য বলায় 
নাথনকে দোষ দেয়া যায় না। রাজা যেখানে নিজে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন সেখানে 
সৈন্যদের সংগে বেসামরিক অনেক লোকও যে এসেছিল তাও বিবেচনার যোগ্য, 
তাই নাথন সৈন্যদের সংখ্যা তিন লক্ষ বলেছেন, কিন্তু প্রকৃত সামরিক লোকের 
সংখ্যা বোকারোর বিবরণেও অত্যুক্তি বলে মনে হয়। দ্বিতীয়ত যেখানে দুইটি সংখ্যা 
পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে কম সংখ্যা গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত। মিরযা নাথন এবং 
বোকারোর মধ্যে প্রধান গরমিল রয়েছে বিশ্বাসঘাতকের প্রশ্নে, নাথনের মতে মগ 
রাজা ফিরিংগীদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, অন্যপক্ষে বোকারোর মতে, 
ফিরিংগীরাই বিশ্বাসঘাতকতা করে। এই প্রশ্নে বোধ হয় মিরযা নাথনের বক্তব্য 
গ্রহণযোগ্য, কারণ .বোকারো নিজেও বলেন যে. মগ রাজা আরাকানে গিয়ে 
গঞ্জালতেসের ভাগিনাকে শুলে দেন। সুতরাং মগ রাজা বিশ্বাসঘাতকতা না করলে 
গঞ্জালভেসের ভাগিনাকে কোথায় পেলেন, গঞ্জালভেস বিশ্বাসঘাতকতা করে মগ 
রাজার নৌবাহিনী হস্তগত ও ধ্বংস করলে মগ রাজার পক্ষে গর্জালভেসের 
ভাগিনাকে পাওয়ার অবকাশ ছিল না। প্রশ্ন উঠতে পারে যে গঞ্জালতেস 
বিশ্বাসঘাতকতা না করলে বোকারো তাঁর স্বদেশী একজন পর্তুগীজের বিরুদ্ধে 
বিশ্বাসঘাতকতার অপবাদ দিতেন না। ইহার উত্তরে বলা যেতে পারে যে জলদসু; 
গঞ্জালতেস পর্তুগীজদের কাছেও নিন্দনীয় ছিল। মিরযা নাথনের মতে পর্তুগীজ 
area যিনি আরাকানের রাজার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেন, তাঁর নাম ডুরমিশ 
কারবালো (GAS কারভালহো), কিন্তু বোকারোর মতে গঞ্জালভেস 


আদি 
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৬৬ SET OE OR রানার 
নৌ-কাণ্ডেনদের হত্যা করেন। এখানেও উভয়ের সাক্ষ্যে গরমিল রয়েছে। 


সুবাদার কাসিম খান চিশতী 

এই মগ অভিযানের তারিখ ১৬১৪ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর বা পরের বৎসরের 
প্রথমদিকে নির্ধারণ করা যায়। SET আক্রমণকারী আরাকানের এই মগ রাজার মাম 
মিন খামাউ, তাঁর মুসলমানী নাম হোসেন শাহু। তিনি ১৬১২ থেকে ১৬২২ ire, 
পর্যন্ত আরাকানে রাজত্ব করেন। মোগলরা তখন পর্যন্ত আরাকানের রাজ্যে আথাসন 
করেনি। তবে অনন্ত মাণিক্যকে পরাজিত করে SEM অধিকার করায় মোগল 
সাম্রাজ্য আরাকান রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ইসলাম খানের সময়েও 
আরাকানের রাজা দুইবার আক্রমণ করেন। পরে দেখব যে এইবারের পরেও মগ 
রাজা কাসিম খানের সময় আর একবার এবং পরে আরও কয়েকবার FER 
আক্রমণ করেন। ইহার কারণ এই'যে কামতা, কামরূপ, আসাম সীমান্তে মোগল 
আগ্রাসনের সংবাদ, মগ. রাজা নিশ্চয়ই পেয়েছিলেন. এবং সম্ভবত তিনি ভয় 
পাচ্ছিলেন যে, মোগলরা হয়ত তাঁর রাজ্যেও আগ্রাসন করবেন। সুলতানী আমলে 
চট্টগ্রামের অধিকার নিয়ে রাংলার সুলতানদের সংগে আরাকানের রাজার দীর্ঘদিন 
বিরোধ ছিল, চট্টগ্রামে মুসলিম বসতিও ছিল। সুতরাং চট্টগ্রাম অধিকারের জন্য 
মোগলরা.চেষ্টিত হবে ইহা প্রায় অনিবার্য এবং আরাকানের রাজা এই সম্ভাবনা নষ্ট 
করার জন্য আগে ভাগেই মোগল এলাকা ভূয়া জয় করার মনস্থ করেন বা মোগল 
এলাকা আক্রমণ করে মোগলদের র্যতিব্যস্ত রাখার প্রয়াস পান। 

যাই হউক, অভাবিত:কারগে মগ রাজার পরাজয় হলেও আবদুল ওয়াহিদ তাঁর 
কৃতিত্বের খবর সগৌরবে সুবাদার কাসিম খানের নিকট প্রেরণ করেন এবং কাসিম 
খান সম্পূর্ণ কৃতিত্ব তাঁর ছেলে শয়খ:ফরীদকে দিয়ে সম্রাটের নিকট এই বিজয় 
সংবাদ প্রেরণ করেন। সম্রাট সংবাদ পেয়ে মন্তব্য করেন যে অভিজ্ঞ রাজকীয় 
মনসবদারেরা কিছুই করতে পারেনি, অথচ মগ রাজাকে পরাজিত করল কাসিম 
খানের অল্প বয়স্ক ছেলে শয়খ ফরীদ?. সম্রাট. এক ফরমান জারী করে কাসিম 
খানকে তিরস্কার করে বলেন তিনি যেন সম্রাটের নিকট এইরূপ মিথ্যা সংবাদ 
পাঠানো থেকে বিরত থাকেন। তাছাড়া সম্রাট শয়খ আবদুল ওয়াহিদকে সরহদ খান 
উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। স্মরণ থাকতে পারে যে কাসিম খান মিরযা মকীকে 
তাঁর ছেলে শয়খ ফরীদের অধীনে-মগ রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে আদেশ দেন, 
মিরযা মক্কী প্রথমে অস্বীকৃতি জানিয়ে কাসিম খানের সংগে তর্কে লিপ্ত হলেও TE 
যুদ্ধে যেতে সম্মত হন। মিরযা মক্কী বোধহয় এই. বিষয়ে সম্রাটের দরবারে 





| 
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অভিযোগ করেন। সম্রাট মিরযা মক্ধীকে মুরত্তত্তত খান উপাধি দেন এবং কাসিম 
হানিকর কাজ করতে আদেশ দেন? সম্রাট কাসিম খানকে আবারও পরিষ্কারভাবে 
জানিয়ে দেন যে তাঁকে এই তৃতীয়বারের মত (কাসিম খানকে আগেও সতর্ক করা 
হয়, ইহা পূর্বে আলোচিত হয়েছে) সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে যে এর পরে তিনি আর 
কারও প্রতি অসদাচরণ করলে তাঁকে শাস্তি দেয়া হবে।৬৬ 


' মোগল অধিকৃত nil আক্রমণ ও peo বরণ 
আরাকানূরাজ মিনখা মৌং হোসেন শাহু ভুলুয়ার পরাজয়ের গ্লানি ভুলতে না 
পেরে পর বছর ১৬১৫ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার ভূবুয়া আক্রমণ করেন। এ অভিযানের 
কৌতৃহলোদ্দীপক বিবরণ ‘বাহারীস্তানে গায়েরী’ থেকে মোগল এঁতিহাসিক মির্জা 
নাথনের ভাষায় উদ্ধৃত করা হলোঃ 


 ভালোয়ায় মগরাজের দ্বিতীয় আক্রমণঃ এই দীর্ঘ বিবরণের সংক্ষিপ্তসার 
হচ্ছে এইঃ মগরাজ ভীষণতাবে পরাজিত হয়ে তাঁর স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনী, হাতি 
এবং রহ লৃষ্ঠিত দ্রব্য বিশৃঙ্খল অবস্থায় ফেলে রেখে রাখাঙ্গ (আরাকান) চলে যান। 
তিনি এই পরাজয়ে নিজকে অপমানিত বোধ করেন। তাই তাঁর সে ক্ষতি পুরণের 
জন্য নিজকে প্রস্তুত করতে থাকেন। একাজে তিনি সব সময় ব্যস্ত থাকতেন। তাঁর 
গুপ্তচরেরা তাঁকে জানায় যে সরহদ্‌ খাঁকে সাহায্যের জন্য আগত সৈন্যদল সব ফিরে 
গেছে। এর অনেকগুলোই বর্তমানে জাহাঙ্গীরনগর প্রকাশ ঢাকায় নেই! তাদের 
বিভিন্ন থানায় প্রেরণ করা হয়েছে। রাখাঙ্গের (আরাকান) অপর দিকের অধিবাসী 
বাহারমা (বার্মা) জাতির এক প্রবল শত্রুর সঙ্গে তাঁর. বিরোধ শেষ করে এবং 
নিজকে তা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে মগরাজ এক বিরাট বাহিনী নিয়ে সরহদ 
খাঁর উপর আক্রমণ চালায়। পূর্ববর্তী বিজয়ের অহঙ্কারে তিনি অবহেলায় দিন 
কাটাচ্ছিলেন। শত্রু ভালোয়ার সন্নিকটে পৌঁছার পর তিনি. তা জানতে পারেন। 
, নিরুপায় এবং বিমুঢ় হয়ে তিনি তাঁর সকল লোকজনদের পরিবার-পরিজন সরিয়ে 
_ফেলেন। পূর্বের মত ভালোয় মগরাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানকে তিনি সুবিধাজনক 
বলে মনে করেননি। তিনি তাঁর সৈন্যসহ বেরিয়ে পড়েন এবং তৎক্ষণাৎ কাসিম খাঁর 
নিকট এ সংবাদ পাঠান। কাসিম খা চিঠি পেয়ে পুনরায় দোলাই যেখানে লক্ষ্মাতে 
তার মোহনায় চলে আসেন। নদীর উপর তিনি এক সেতু নির্মাণ করান এবং 
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শাহী ও তাঁর নিজ বাহিনী থেকে দুহাজার অশ্বারোহী, তিন হাজার THRs 
সাতশো রণতরী এবং একশো বড় এবং মত্ত হস্তীর এক বাহিনীসহ Grae 
সরহদ খাঁর সাহায্যে প্রেরণ করেন। অতঃপর তিনি চিঠি লিখে বিভিন্ন এলাকায় 
সাজাওয়াল প্রেরণ করেন। চিঠিতে জায়গীরদারদের নির্দেশ দেওয়া হয় তাদের 
জায়গীরে অবস্থানরত কর্তব্যনিষ্ঠ শাহী কর্মচারী, তারা কোনোরূপ জরুরী কাযে 
ব্যস্ত বা থানার কার্যে নিযুক্ত থাকলেও অতিসত্র পাঠিয়ে দিতে। : 


মগদের পরাজয় 3 সরহদ খাঁ ভালোয়া থেকে তাঁর পরিবার-পরিজন 
সরিয়ে ডাকাতিয়া খালে চলে আসেন। মগেরা এক সর্বাত্মক আক্রমণ চালিয়ে 
সেখানে উপস্থিত হয় এবং অবস্থা.এমন.পর্যায়ে পৌঁছে.যে বহুলোক বন্দী হয়। 
সরহদ খাঁর পুত্র মির্জা নুরুউদ্দীন এবং অন্যান্য কয়েকজন সাহসী বীর পথ থেকে 
সরহদ খাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে আসলেও তারা কোনো সুবিধাজনক স্থান পান নি, 
যেখানে দাঁড়িয়ে তাঁরা যুদ্ধ করতে পারেন। তিনি পিছনে ফিরে চলতে থাকেন। সেই 
বীরেরা যখন দেখতে পেলেন যে শক্রুর ধৃষ্টতা ও বাড়াবাড়ি সীমা লঙ্ঘন করেছে 
তখন তাঁরা এক বীরোচিত আলোচনায় মিলিত হন এবং সরহদ খাঁর নিকট আর 
কোনোরূপ প্রস্তাব না করে ফিরে:যান। তারা ঘুরে সোজাসুজি আক্রমণ চালায়! 
বাহ্যিক কোনো প্রতিবন্ধকের প্রতি লক্ষ্য না রেখেই শত্রু অহঙ্কার ও অজ্ঞতার বেশে 
আক্রমণের উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসে) কিন্তু আল্লাহ্‌ ইসলামকে জয়যুক্ত করেন। সম্রাটের 
সৌভাগ্যের দূরন্ন বীর জারা ara Die Sia iste gener বিতাড়িত 
করে (মসনবী-বাদ দেওয়া হয়েছে) 7 17. ১৮ 
'  মগদের পশ্চান্ধাবন £ রা a পা & Aara উদ্দেশ্যে ছুটে 
চলছিল তখন রণৌমত্ত বীর যোদ্ধারা সিংহের মতো গর্জন করে শক্রসংখ্যা কম কি 
বেশি ‘সে তোয়াক্কা না করে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। শত্রুরা ক্রমশ বিভ্রান্ত ও 
দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে যে তারা উঠুনীচু স্থানের পার্থক্য করতে না পেরে দুর্ভাগ্যবশত 
এক জলায় এসে পৌছে। জলাটি বর্ষার পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে অসীম সমুদ্রের আকার 
ধারণ করেছিলো। মগরাজ হোসেইন: এবং তাঁর ভাগিনেয় আলী মানিক ভাবলেন: 
"আমরা যখন আমাদের OA ও সৈন্যাধ্যক্ষদের নিয়ে হাতিতে চড়ে যাচ্ছি তখন 
আমরা সহজেই জলা পার হয়ে যেতে পারব। শাহী ফৌজ ঘোড়া চড়ে আসছে তাই 
তারা জলায় আমাদের অনুসরণ করতে পারবে না। তাই স্থলপথে না গিয়ে আমাদের 
জলাতে নেমে পড়াই শ্রেয়।” তাই হাতিগুলোকে পানিতে নামিয়ে দেওয়া হলো। 
হাতিগুলো এগিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় ছিলো-তাকে বিপদে 
নিক্ষেপ করা। তাই সঠিক পথ থেকে তিনি বিচ্যুৎ হয়ে হাতিসহ এক বৃহৎ পঙ্কিল 
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প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী ৬১ 
ডুবায় পড়ে যান। দু'তিনজন সৈন্যাধ্যক্ষ্যের সঙ্গে অন্যান্য লোকজন T 
হয়ে সঠিক পথ ধরে সহজেই জলা অতিক্রম করে যায়। AEE A a 
সেই বিপজ্জনক অবস্থা থেকে নিজকে মুক্ত করার পূর্বেই সরহদ খা তাঁর সমস্ত 
সৈন্য নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন। এবং তাকে ঘিরে ফেলেন। বহু শক্ত নিহত হয় 
এবং অনেককে জীবিত বন্দী করা, হয়। এমনি করে পাঁচশোরও অধিক.লোক নিহত 
হয়। তার দ্বিগুণ লোক আহত ও VATS অবস্থায় পালিয়ে গিয়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের 
আনাচে কানাচে পড়ে মরে থাকে। শাহী বাহিনীরও শতাধিক লোক নিহত হয়। 
মদের শাস্তি প্রস্তাব £ রাত হয়ে আসে। বিজয়ী শাহী কর্মচারীবৃন্দ জলা 
অবরোধ করে রাখে। একটি লোকও যাতে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে না পারে 
সেদিকে তারা সতর্ক দৃষ্টি রাখে। সরহদ্‌ খা ও তাঁর পুত্র পরামর্শ করে ATA 
সংবাদ দিয়ে রাজা হোসেইনের নিকট Clg একজন লোক পাঠানঃ "আগ্চনার 
সঙ্গে আমাদের কোন ঝগড়া 'ছিলো নী। ভালোয়ার জমিদার অনন্ত মানিককে ৷ 
পরাজিত-করে আমরা ভালোয়া. রাজ্য অধিকার করি। আমরা আপনার রাজ্যে 
অনধিকার' প্রবেশ “করিনি। -ইসলাম খাঁর শাসন আমলের শুরু থেকে এ নিয়ে 
চতুর্থবার আপনি আমাদের উপর আক্রমণ চালিয়েছেন। প্রতিবারই আপনার কাজের 
জন্য শাস্তিভোগ করেছেন। আপনি আবার অধৈর্য হয়ে উঠেছেন এবং আক্রমণ করতে 
ভূল করেন নি। আল্লাহ্‌ সবসময় আপনাদিগকে পরাজিত করেছেন। এইবার তিনি 
আপনাকে এমন: বিপদে ফেলেছেন যে আপনি এবার তাল করে বুঝতে পারবেন 
কোনটি "ভাল পথ।” মগরাজ 'বিনীতভাবে বিলাপপূর্ণ আবেদন জানিয়ে সংবাদ প্রেরণ ৷ 
করেনঃ “আপনি ANA আমার চেয়ে বড়। তাই আমি আপনাকে পিতৃ তুল্য মনে 
করি। যতদিন জীবিত'থাকব ততদিন নিজেকে বদান্যতা; দয়া ও অনুগ্রহের স্বর্ণমুল্যে 
আপনার কেনাবযক্তি'বলে মনে করর। তাই আপনার পূত্র মনে করে আমাকে মুক্তি 
দিন। আমি আমার সমস্ত হাতি রণসম্ভার ভৃত্য এবং সমস্ত দ্রব্যাদি আপনাকে দিয়ে 
দিচ্ছি। এছাড়া অন্য আরও যা কিছু চাইবেন আমি 'রাখাঙ্গ থেকে. আপনার কাছে 
পাঠিয়ে দেব এবং তা আমি আমার সারাজীবনের বাধ্যতামূলক বিষয়, বলে গণ্য 
করব। আমার জীবনভিক্ষাকে আল্লাহ্‌র দয়া এবং বিশেষ করে আপনার মহান স্বভাব 
বলে মনে করব।” পত্রবাহককেও.সন্ুষ্ট করে ফেরত পাঠান হলো। ভোর থেকে 
মধ্যরাত্রি পর্যন্ত মগরাজ এমন অবস্থায় হাতির উপর ছিলেন যে এমন একটু স্থান 
সেখানে ছিলো না যেখানে 'নেমে তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে পারেন। বার্তাবাহী 
অত্যন্ত বিনীতভাবে রাজার তোষামোদপূর্ণ কথা সরহদ্‌ খাঁ ও তাঁর পুত্রের নিকট 
নিবেদন করে। সন্ধির শর্তাদি নির্ধারিত হওয়ার পর সে রাত্রেই তারা. আবার 
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দি টান আরাকান রোযা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌ ধন 


হোসেইন রাজা ও তর ভিলা বামন oe রহ খা ও 
তাঁর পুত্র প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রস্তাবে রাজি হন নি। অনেক কষ্টে আমরা তাকে 
নিম্নলিখিত শর্তে রাজি করেছিঃ কেবলমাত্র রাজা একা একটি মাদী eae 
আমাদের বিশেষ একটি পরিখার পাশ দিয়ে চলে যেতে পারেন! অনান্য সম 
TEER আলী মানিক এবং অনান্য ARTE এখনে রেখে তিনি তা 
জীবন বাঁচাতে পারেন।” অসহায় 'রাজা এটাকেই একমাত্র বাঁচার পথ মনে করে 
রাত্রের শেষ প্রহরে 'জলা থেকে বেরিয়ে আসেন। তিশি একাকী একটি মাদী হাতিতে 
সওয়ার হয়ে রাখাঙ্গের পথে চলে যান।, রাজাকে পালিয়ে. যেতে দেওয়ার জন্য 
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দ'তিন জন করে প্রত্যেকটি হাতিতে ডি হাতিপৃ্ঠে বহনউপযোী কামান নিয় 
জলাতে নামেন। নিরাপত্তার জন্য বারংবার অনুরুদ্ধ হয়ে:তিনি মগদের আশ্রয় দেন 
এবং সকলকেই জীবিত বন্দীকরেন। রাজার অবস্থা সম্বন্ধে জানতে চাইলে রাজার 
ভাগিনা আলী/মানিক বলেঃ “রাজা আমাদের বন্দী হওয়ার জন্য শাহী ফৌজের 
দয়ার, উপর.ছেড়ে দিয়ে “সৈন্যদের 'যে দুটি দল;জলার পাশ-ও,কোণ দিয়ে অতিক্রম 
করেছিলো তাদের নিয়ে তিনি পালিয়ে গিয়েছেন।”» বিজয় সংবাদ তখন ঘোষিত হয়। 
সেখান থেকেই এই মহা বিজয়ের সংবাদ কাসিম খাঁর নিকট প্রেরণ করা হয়। তিনি 
তালোয়া ফিরে,আসেন। পলায়নগ্রর শত্রুদের প্রচাদ্ধারন না-করে তিনি সেখানে 
অবস্থান; করেন।. রাখাঙ্গের. মতো একটি “রাজ্য আল্লাহ্‌ এমন, সহজভাবে জয় 
করিয়েছেন, ঘোড়া চালিয়েই শুধু তার দখল নেওয়া: যেতঃএরং রাজাকে বন্দী করে 
জীবিত অবস্থায় তাঁর শ্বেত:হাতি সহ. শাহী দরবারে;গাঠানু: যেত। জনসাধারণ 
জানতে পারতো যে একজন:রাজা যিনি পুরুষানুক্রমে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেছেন 
তাঁকে: একজন শাহী কর্মচারী পরাজিত :করেছে। .কিন্তু- সরহদ্‌ খাঁ সবসময়ই 
ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি নিয়ে এবং ভীরুর মত ব্যবহার করেছেন।তিনি নগদ.লাতের 
জন্যই HE থাকতেন। তাঁর আরও অধিক সাহস. দেখান উচিত ছিলো তাতে এই 
অভিযানের মধ্যে যে মহত্ব ও.আনন্দ নিহিত ছিলো তা অর্জিত হতে পারতো। তাঁকে 
এভাবে চিন্তা করা উচিত ছিলোঃ "আমার মতো -অণুসদৃশ্য নগণ্য ব্যক্তির পক্ষে 
এমন একটি বিজয় যা সমস্ত বিজয়ের মধ্যে: প্রধানতম বলে: বিবেচিত হওয়ার 
যোগ্যতা আমার দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে।, অশ্বারোহণ বিদ্যার কৌশল দ্বারা রাখাঙ্গের 
মতো একটি দেশ শাহী কর্মচারীদের অধীনে আনার ঘটনাটি অত্যন্ত চমৎকাররাপে 
a নি রোমাঞ্চকর কাহিনীতে 
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স্মরণীয় হতো।” তিনি এভাবে কাজ করতে পারেন নি; তাই তিনি অখ্যাত হয়ে 
রইলেন।৬? 

আরাকান রাজ্যের দ্বিতীয় ব্য তুলুয়া অভিযানের বিবরণ বিঠলেষণ করে ডঃ 
আবদুল করিম বলেন প্রকৃতপক্ষে বাহারীস্তান ছাড়া অন্য কোন সূত্রে এই বিষয়ে 
কোন তথ্য পাওয়া যায় না। এমনকি আরাকানী বা পর্তুগীজ সৃত্রেও নয়। বাহারীস্তানে 
গায়েবীর মূলকথা, অর্থ্যাৎ মগরাজার, আক্রমণ এবং পরাজয়ের কথা অবশ্যই 
বিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু পূর্বের অভিযানে মগরাজার সৈন্য-সামন্ত রণতরী বা হাতির যে 
: বিশদ বিবরণ ও সংখ্যা দেওয়া হয়েছে, এই অভিযানের বিবরণে সেই সম্বন্ধে কিছুই 
বলা হয়নি। মগরাজা ও সৈন্যদের জলায় আটকে পড়ার কথাও বিশ্বাসযোগ্য। কারণ 
ভুলুয়া অঞ্চলে দুই ফেনী নদী, ডাকাতিয়া খাল ইত্যাদির মধ্যবর্তী স্থানে নীচু অঞ্চল 
এবং জল। এখনও দেখা যায়।. এই যুদ্ধের তারিখ ১৬১৫ এবং ১৬১৬ খ্রিষ্টাব্দের 
মধ্যবতী শীত মৌসুমে নিরূপণ করা যায়। শীত মৌসুমে জলা শুকিয়ে গেলে কাদা 
থেকে যায়। সরহদ খান কর্তৃক আরাকানের রাজাকে বন্দী. না করে ছেড়ে দেওয়ার 
মধ্যে কিছু রহস্য আছে বলে মনে হয়, এবং মিরয়ানাথন-এই বিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্য 
রেখেছেন এবং সরহদ খানকে এই জন্য অভিযুক্ত করেছেন।৬৮ e 
মোগল সুবাদার কাসিম খাঁর :আরাকান: অধিকৃত ট্রাম আক্রমণ ও 

"পরাজয় বরণ. - 

নর শেষ দিকে -আরাকানরাজ মিনখা মৌং সন্দ্বীপ থেকে 
| পততৃগীজদের উৎখাত করতে মনস্থ করেন। কিন্তু পতুগীজরা AE টের পেয়ে মূল 
আরাকান ভূমি আক্রমণ করে আরাকানরাজ ওলন্দাজ রণতরীর সাহায্যে 
.পর্তুগীজদের পরাস্ত ও বিধ্বস্ত করে দেয়। এ যুদ্ধে পর্তুগীজ সেনাপতি মেনজেস 
নিহত হয় এবং গঞ্জীলিশ নিখোঁজ হয়। গঞ্জালিশ সন্ত্বীপে নয় বছরকাল স্বাধীনভাবে 
রাজত্ব করেন! এবানে চট সন্দীপ নিয়ে ona উপনিবেশ স্থাপনের T 
ভঙ্গহয়।৬৯ ” | 

কিন্তু ততদিনে মোগলবাহিনীর চট্টগ্রাম আক্রমণ $ ভীতি' আরাকান রাজের 
পর্তুগীজ বন্ধুত্ব কাম্য হয়ে দাঁড়ায়। মোগল সুবাদার কাসিম খাঁ ১৬১৬ খ্রিষ্টাব্দের 
ফেব্রুয়ারি মাসে আরাকান অধিকৃত চট্টগ্রাম আক্রমণ করেন। মোগলের চট্টগ্রাম 
অভিযানের বিবরণ সির্জানার্থনের বাহারী-স্তানে গায়েবী থেকে উদ্ধৃত করা হলো! 

আরাকান আক্রমণের জন্য কাসিম খাঁর যাত্রা ঃ এই আনন্দদায়ক 
প্রসঙ্গের বিবরণ এইরূপ £ মগরাজ বারবার ভালোয়া আক্রমণ করেন এবং বারবার 
পরাজিত হন। অপমানিত হয়ে ফিরে গিয়ে তিনি: দগ্ধ হৃদয় ও অশ্রনজড়িত চক্ষে 
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৭২ 7 
আরাকানে দিনযাপন করতে থাকেন। তিনি তাঁর নৌবহর পুনর্গঠন ও [> ০. 
সংগ্রহে মন দেন। মগরাজের বারবার পরাজয়ে কাসিম খা মনে মনে চিন্ত হী 

“আমাদের সামনে এখন অন্য কোনো অভিযান TAR | পরাজিত মগরাজ বারণ 
তাঁর ধৃষ্টতা দেখানোর জন্য মোটেই অনুতপ্ত নন। এক্ষেত্রে তাঁকে যথোপযুক্ত 

সতর্ক করা এবং উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করাই যুক্তিসঙ্গত। রাখাঙ্গ অধিকার ক 
দিয়েছেন। তাই এবার আমাকে মগদের রাজ্য অধিকার করার দিকে মনোযোগ দিতে 
হবে।” তদনুযায়ী তিনি সমস্ত শাহী-কর্মচারীদের সঙ্গে এক সময় পরিষদের সভায় 
মিলিত হন। তিনি তাঁদের সকলের মত জানতে চান। প্রত্যেকেই নিজ নিজ দৃষ্টি 
ও বিবেচনা অনুযায়ী মত প্রকাশ করেন। দীর্ঘ আলোচনার পর মুখুলিস খা বলেনঃ 

জাহাঙ্গীরনগর থেকে রওয়ানা হওয়া সমীচীন নয়। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করে 

করে এক শুভলগ্নে কাসিম খাঁ সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে আল্লাহ্‌র উপর এবং 
দৌলাই নদীর মোহনায় অবস্থিত খিজিরপুরে এসে তাবু গাড়েন। সেখানে তিনি এক 
সপ্তাহ অবস্থান করেন। সমস্ত শাহী- কর্মচারী তাঁর সঙ্গে সেখানে মিলিত হন। সেখান 
থেকে তাঁবু উঠিয়ে বন্দরে নিয়ে আসেন। শাহী বাহিনীকে লক্ষ্মা নদী পার করার জন্য 
তিনি সেখানে দু'দিন অবস্থান.করেন। AN থেকে তিনি ভালোয়া রওয়ানা হন | বড় 
বড় মস্নবদার যাদের নাম পরে উল্লেখ করা হবে এবং কাসিম খাঁর নিজ 
হয়। সে বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলো পাঁচ: হাজারেরও অধিক অশ্বারোহী, পাঁচ হাজার 
বন্দুকধারী, দুশো হাতি এবং এক হাজার নৌকা। অগ্রগামী বাহিনীকে উৎসাহ 
প্রদানের জন্য তিনি (কাসিম খা) ফেনী নদীর তীরে অবস্থান করেন। সেখান COS 





: 5 


তিনি সকল স্থানের সংবাদ রাখতেন।: 1... 5. 

আবদুর্বীর সঙ্গে প্রেরিত মসনবদারদের নাম AAA সরহদ খাঁ শেখ জামা, 
মির্জা PERA, হাসান বেগ খাঁ, শেখ উমরীর পুত্র মির্জা ইসফান্দিয়ার, তাতার ৭ 
মিওয়াতী, শেখ কুতুব, শেখ কাসিম, রস্তম ই-জামানী প্রকাশ সাজাত খাঁর %* 
শেখ আফজাল মির্জা সাকী, মির্জা বাকী, কাসিম খাঁর SAR জামাল খাঁ, জামা 
খা মঙ্গালীর ভ্রাতা দওরান খাঁ, মির্জা বেগ, ইমাকাওন; শেখ সোলেমান বেন 
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৭৩ 


মোগল বাহিনীর গতিরোধ করে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি নিজে দশ 
হাজার অশ্বারোহী, তিনশো হাজার পদাতিক এবং অসংখ্য নৌকা ও হাতি নিয়ে 
রাখাঙ্গ ০ এবং চাটগাও দুর্গের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী 
করেন। 


আবদুরবীর কাঁটগড় যাত্রা ঃ প্রতি মুহূর্তে খবর জানাবার জন্য আবদুরবী 
গুপ্তচর প্রেরণ করেন। BSAN এসে খবর দেয়ঃ “Wes শত্ৰুগণ চাটগাও 
থেকে অগ্রসর হয়ে কাটগড় নামক একস্থানে এসে উপস্থিত হয়েছে। তারা সেখানে 
একটি দুর্গ তৈরি করছে। এর রক্ষাব্যবস্থা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। এ সময়ে আক্রমণ 
করলে কাটগড় দুর্গ এবং BATT বাহিনীকে সহজেই বিজিত হওয়ার সম্ভাবনা 
রয়েছে। 'চাটগাঁও whe অধিকার করা সম্ভব। রাজা এখনও সেখানে পৌঁছেন নি। 
সামান্য সংখ্যক সৈন্য বর্তমানে সেখানে আছে। এ সংবাদ গেয়ে আবদৃরবী কাল 
বিলম্ব না' করে রওয়ানা হয়ে যান। ডি 


কাটগড় দুর্গ আক্রান্ত £ | প্রথম থেকেই সরহদ্‌ খাঁ এবং শেখ কামাল 
শঠতার আশ্রয় নেন। আবদুন্নবীর অধীনে কাজ করার জন্য নিয়োজিত হওয়ায় তারা 
WAGE হন। তাঁরা পথের সন্ধান জানতেন; তাই তাঁরা প্রধান রাস্তায় না গিয়ে 
(কোণাকোণি পথে) কয়েক দিনের মধ্যে কাটগড় পৌছে যান। সেখানে পৌঁছেই রাত 
প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে কাল বিলম্ব না করেই দুর্গ আক্রমণ করেন। তাঁরা অত্যন্ত 
সাহসের' সঙ্গে যুদ্ধ করেন। দুর্গাত্যন্তরস্থ 'লোকেরাও সাহসের সঙ্গে দুর্গ রক্ষা করে। 
তারা কামান, বন্দুক, তীর, হাউই' এবং প্রস্তর নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করে। 
উভয়পক্ষেই বহু লোক-হতাহত হয়। যুদ্ধ এমন পর্যায়ে পৌঁছে যখন জয় প্রায় 
সুনিশ্চিত হয়ে এসেছিলো। কয়েকজন মসনবদার সরহদ খাঁর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে 
কাজটি শেষ হতে দিতে চান নি। তাই সন্ধ্যা হয়ে এসেছে এই ওজুহাতে তারা 
সেনাপতির নিকট নিম্নলিখিত সংবাদ প্রেরণ করেন £ “সৈন্যগণ অনেক দূর থেকে 
এসেছে, এবং সাধ্যাতীত ভাবে যুদ্ধ করেছে। তাই রাত্রের জন্য তাঁবু গেড়ে বিশ্রাম 
নেওয়া দরকার। কাল ভোরে আমরা আমাদের উদ্দেশ্য হাসিল করব।” আবদুনবী 
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অনভিজ্ঞ ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন।. তিনি তাদের ওজুহাতের মতলব. 
উঠতে পারেননি। তাই তিনি ওদের কথায় প্রতারিত হয়ে সেখানে তাঁবু গেডে ইন 
বিশ্রাম করেন। রাত এভাতের সন্গে সঙ্গে পুনরায় যুদ্ধ রত হয় দে হা 
আক্রমণ চালান হয়। দুপুর পর্যন্ত তারা যুদ্ধ করে চলেন। দুরগটি দুর্ভেদ্য মনে বা 
তারা পরিখাগুলো ভাগ করে নেন। এবং দুর্গটিকে মধ্য রেখে তা ঘিরে i 
মতো করেন। দুর্গের এক পাশে উঁচু পাহাড় থাকায় তার চারদিক থেকে থকে ঘি 
ফেলা যায় নি। দুর্গ অবরোধ RARS হয়। 


_নিজামপুরের জমিদারের আত্মসমর্পণ ৪ শাহী ফৌজ নিজামপুর থামে 
এসে থামে। গ্রামটি ছিলো মগদের অধীনে। মগেরা অবরুদ্ধ হওয়ায় তাদের জমিদার 
ছানার যু সক এ 
বাহিনীর অধীনে আসে। ৪৫ 


.মগদের দ্বারা. খাদ্য সরবরাহের পথ. অবরুদ্ধ £ মগ সেনাপতি 
কুরামগিরি মোগলদের অগ্রবর্তী বাহিনীর পশ্চাতে এবং খাদ্যদ্রব্য আনার জন 
পশ্চাংগমনক্ঠুরী-সরহদ্‌ খা ও শেখ কামালের, সম্মুখ দিকে এক দৃঢ় খুঁটির বেড়া 
নির্মাণের জন্য দশ হাজার মগকে নির্দেশ দেন। রসদ সরবরাহের এবং যারা পিছনে 
গেছে তাদের পথ বন্ধ করে দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়। তদনুযায়ী মগেরা 
চলাচলের পথে বেড়া তৈরি করে দু’দলের চলাচলকারী. লোকদের ভীষণ মুক্চিলে 
ফেলে। আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বন করে শাহীবাহিনী প্রতিদিনই এগিয়ে যায়। 


তারা তাদের পরিখা দুর্গের প্রবেশদ্বারের খাদের তীর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যায় 
এবং তাদের বিপদগ্রস্ত. করে তুললেও. শাহী-সৈন্যবাহিনীর রসদ সরবরাহ 
সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। যারা, 3,70 অন নি 
পৌঁছতে পারে নি। „À 

শাহী কর্মচারীদের ব্যর্থতা : sa ও অন্যান্য শাহী কর্মচারীগণ 
সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে সরহদ্‌ খাঁ ও শেখ কামালের নিকট লোক মারফত বনে 
'পাঠানঃ.'এখানকার পথ আপনাদের জানা আছে বলেই আপনাদের পিছনে রেখে 
আসা হয়েছে। আপনারা এই খুঁটির বেড়া ভেঙ্গে ফেলে আমাদের রসদ পাঠাচ্ছেন না 
কেন? তাঁরা জওয়াব দেনঃ "আপনি, যেমন কাটগড় দুর্গ অধিকার করতে অসম = 
তেমনি আমরাও. এই খুঁটির বেড়া ভাঙ্গতে অপারগ।” এইজন্য সমস্ত শাহী 
একত্র মিলিত হয়ে নিম্নবর্ণিত উপায় অবলম্বনের ব্যাপারে একমত হনঃ “এখন: 
বর্ষা শুরু হয় নি। এরই মধ্যে আমাদের রসদ প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে। বর্ষা শুরু হণ 


Scanned by CamScanner 


প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী ag 


এবং রাস্তা ঘাট বন্ধ হয়ে গেলে অলবিস্তর যে খাদ্যদ্রব্য আমাদের নিকট মওজুত 
আছে তা সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে যাবে। তখন মানুষে মানুষ খাবে। এ সময়ে এই 
বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। বর্ষা শুরু হওয়ার পূর্বেই 
তাই আমাদের যুদ্ধ TH করে নিরাপদে কাসিম খাঁর নিকট ফিরে যাওয়াই ভাল।” 
এই প্রস্তাবের পর তারা যুদ্ধ ত্যাগ করে কাসিম খাঁর নিকট ফিরে যান। শত্রু দুগ 
থেকে বেরিয়ে খানিক দূর পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। বীর যোদ্ধাদের অনেকেই 
ফিরে দাঁড়ান এবং শত্রুদের উপর ভীষণ আঘাত হানেন। অতঃপর তাঁরা এগিয়ে 
চলেন। শত্রুরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন বন্ধ করে। কিন্তু তাদের কামান বিশেষ করে বড় 
শত্রুর হাতে পড়ে এই আশঙ্কায় তাঁরা প্রায় পাঁচশো মণ বারুদে অগ্নিসংযোগ করেন। 
বারন্দ বিসেফারণের ফলে চার ব্যক্তি অগ্রিদগ্ধু, দু'জন ছিরবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়ঃ আর 
তিনজন শূন্যে নিক্ষিপ্ত হয়ে হাতিগুলোর উপর দিয়ে গিয়ে সৈন্যদের শিবিরের নিকট 
পতিত হয়। AAT তেরি খুঁটির বেড়ায় প্রহরায়. নিযুক্ত সৈন্যরা মোগল বাহিনীর 
এগিয়ে আসার-সংবাদ পেয়ে যুদ্ধ না করেই পালিয়ে যায়। তারা অর্ধমৃত অবস্থায় 
৷ সুবেদার ও তাঁর দেওয়ানের মধ্যে বিরোধ ঃ শাহী-কর্মচারীবৃন্দ ও. 
শাহী সৈন্যবাহিনী অন্ত্ৰশস্ত্ৰসহ দীর্ঘপথ অতিক্রম করে নিরাপদে কাসিম খাঁর নিকট 
পৌছে। নিজামপুরের জমিদার মগদের ত্যাগ করে শাহী কর্মচারীদের প্রতি আনুগত্য 
প্রকাশ করলেও স্থানটি তাঁদের HS হয়ে যয়। এ নিয়ে মুখুলিস খাঁ ও কাসিম 
খাঁর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। মুখ্লিস খা বল্লেনঃ "আপনি যখন এই অভিযানের 
ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তখনই আমি বলেছিলাম যে, আপনি স্বয়ং না গেলে সে. 
অভিযান সম্পন্ন হবে না। কর্মচারীরাও এই বিশ্বাসেই রওয়ানা হয়ে যায়। সাতশো 
হাজার টাকা খরচ হয়েছে, কিন্তু কোন লাভ হয়নি। 'মগরাজের নিকট থেকে যে 
অঞ্চল অর্থাৎ নিজামপুর অধিকার করা হয়েছিলো, তার বার্ষিক রাজস্ব ছিলো ছ'শো 
টাকা; সেটিও বিভ্রান্তিপূর্ণ অবস্থায় পরিত্যাগ করে আসা হয়েছে। পরবর্তী বছর 
অভিযানটি পুনরায় আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সম্রাটের নিকট থেকে 
নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত আমি এর খরচ বাবদ আধা-কপর্দকও মঞ্জুর করব AMI”. এ 
কথায় কাসিম খাঁর মেজাজ বিগড়ে যায়। ক্রোধান্বিতভাবে তিনি মুখ্লিস খাঁর দিকে 
ঘুরে তাঁকে অপমান করতে চান। মুখলিস খাঁর জনৈক সৈনিক সেখানে উপস্থিত 
ছিলো। সে তৎক্ষণাৎ তার হাত তার তরবারির উপর রাখে, কিন্তু কাসিম খাঁর 
লোকজন তাকে তৎক্ষণাৎ ধরে ফেলে এবং কশাঘাত করে। মুখলিস খাঁকেও 
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অপমানিত করে। এভাবে নিরাশ হয়ে এবং নি জী দেখে বর্যাজনিত 
দেখা দেওয়ায় কাসিম খা জাহাঙ্গীরনগর ফিরে আসেন। মুখলিস খা তার সংবাদ 
ইতিকাহিনীতে প্রকৃত ঘটনার বিশদ বিবরণে একটি আবেদন সংযোজিত করে ত 
মহামান্য শাহেন: শাহের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি নিজেও কাজ থেকে বিরত 
থেকে নিষ্িয়তাবে দিন রাটাতে থাকেন। কাসিম খাঁ তার কাছে ক্ষমা চাও 
Aa A 


এ সম্পর্কে ডঃ করিম বলেন £ 
a বকা an hE 
পাঠান। মুখলিস খানের রিপোর্ট পেয়ে সম্রাট সংগে সংগে কাসিম খানকে পদচ্যুত 
করেন এবং তার স্থলে বিহারের HAA ইবরাহীম খানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত 
করেন। কাসিম 'খানকে তাঁর কৃ কর্মের শাস্তি ভোগ করার জন্য দরবারে ডেকে 
_ পাঠান হয়। মুখলিস খান সুবাদারের সমান মর্যাদার অফিসার হলেও তাঁর ভীরুতার 
জন্য অপমানিত হওয়ায়,তাঁর জাগীর ও মনসব হ্রাস করা হয়। জাহাংগীর ware 
বলেন যে বাংলা থেকে অনেকদিন ধরে কোন সুসংবাদ না পাওয়ায় তিনি বিহারের 
সুবাদার ইবরাহীম খান ফতেহজংগকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন 
এবং তিনি কাসিম খানকে দরবারে-ডেকে পাঠান। ১৬১৭ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল 
তারিখে সম্রাট কাসিম খানের পদচ্ুতি এবং ইবরাহীম খান ফতেহজংগের নিযুক্তির 
আদেশ দেন। কাসিম.খানের He Seas FIRS ১৬১৬. এবং বং ১৬১৭ পর্বের 
abot ig ; ae | 
রাজা মিনা মৌং পরী তীয়বার আরাকান বি ym 
. আক্রমণ ও পরাজয় বরণ: ১৬২০. খ্রিষ্টাব্দ 
ডঃ আবদুল করিম সাহেবের সম্প্রতি প্রকাশিত বাংলার ইতিহাস মোগল 
আমল প্রথম খণ্ড থেকে আরাকান রাজা মিনখামৌং 'এর তৃতীয়বার বাংলা 
আক্রমণের বিবরণ.উদ্ভৃত করছিঃ আরাকানের রাজা মিনখামৌৎ বা হোসেন শাহ 
রখংগ (CIAL বা রোসাংগ আরাকানের রাজধানী) থেকে বাংলা আক্রমণ করেন 
এবং কয়েকটি গ্রাম লুট করেন এবং গ্রামের লোকদের বন্দী করেন। ইহা ইবরাহীম 
খানের যশোহর গমনের আগের ঘটনা এবং মিরযা নাথনের বিবরণ এবং 
বর্ধাকালের উল্লেখ ১৬২০ খ্রিষ্টাব্দের বর্ষাকালে ইহা সংঘটিত হয় বলে মনে হয়৷ 
ইবরাহীম খান মগদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমন সময় জানতে 
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পারেন যে মগ রাজা সাতশত গুরব এবং চারি হাজার জালিয়া রণপোত নিয়ে 
তগাচর (বা দ্বীপে) এসেছেন এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। মগ রাজা ইতিপূর্বে 
সন্্বীপের পর্তুগীজদের পরাজিত করেন, পর্তুগীজ গঞ্জালভেসের কোন খবর পাওয়া 
যায় না। সুতরাং পর্তুগীজদের আক্রমণের ভয় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে মগ রাজা 
কাসিম খানের সময়ের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ 
করেন। প্রায় পাঁচ হাজার রণপোত নিয়ে আসা এই কথাই প্রমাণিত করে। 


খান ফতেহজংগ এই সংবাদ পেয়ে রাত্রের শেষ দিকে ঢাকা থেকে যাত্রা 
কুরেন। রাজধানীর চৌকিতে পাহারারত রণপোতগুলিই শুধু তিনি সংগে নেন, 
মনসবদারদের বা জমিদারদের রণপোত সংগে নেয়ার সময়ও তিনি পেলেন না। শত্রু 
শিবিরের তিন ক্রোশ দূরত্ব পৌঁছে তিনি গুণে দেখেন যে তাঁর নিকট মাত্র ত্রিশটি 
দ্রুত গতিসম্পন্ন রণতরী রয়েছে। তাঁর অনুষ্ধামী অফিসারেরা সৈন্য বা রণতরীর 
অপ্রতুলতার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও তিনি ফিরে আসলেন না, বরং যেখানে 
গিয়ে পৌঁছেন সেখানেই থেকে যান; বরং রাজধানী ঢাকার প্রতিরক্ষার জন্য তিনি 
তাঁর ভাইপো আহমদ বেগ খানকে পাঠাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু আহমদ বেগ খান 
তাঁকে ছেড়ে আসতে রাজি হলেন না। সৌভাগ্যবশত একদিন এক রাতের মধ্যে 
ঢাকা থেকে উচ্চ পদস্থ অফিসারেরা সৈন্য নিয়ে এবং জমিদারেরা রণপোত নিয়ে 
এসে সুবাদারের সংগে মিলিত হন। অতঃপর সৈন্য ও নৌসেনা এবং রণতরীগুলি 
গণনা করা হয়, এবং দেখা যায় যে চার হাজার থেকে পাঁচ হাজার রণতরী জমা 
হয়েছে। ইহা দেখে সুবাদার সন্তুষ্ট হন এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। মগ রাজাও 
যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হন, কিন্তু তিনি যখন দেখেন যে, সুবাদার স্বয়ং যুদ্ধ ক্ষেত্রে 
উপস্থিত রয়েছেন এবং তাঁর সৈন্য ও নৌকার সংখ্যাও প্রচুর, তখন যুদ্ধ করতে 
সাহস করলেন না। তিনি তাঁর রাজধানী রোসাংগে ফিরে যান কিন্তু ফিরে যাওয়ার 
ফুলডুবি থেকে ভুলুয়া পর্যন্ত যান: এবং আড়িয়াল খাঁ নদী দিয়ে নৌকাযোগে সাত 
আট হাজার অশ্বারোহী তাঁর অনুসরণ করে। তিনি ভুলুয়া থেকে আরও দুই ক্রোশ 
সম্মুখে অগ্রসর হন এবং সেখানে এক পরামর্শ সভায় মিলিত হন। পরামর্শ সভায় 
উপস্থিত অফিসারদের মধ্যে ছিলেন মিরযা আহমদ বেগ ও তাঁর ভাই মিরযা 
ইউসুফ, মিরযা মুইজ-উদ-দীন মুহাম্মদ, মিরযা হিদায়েত বেগ দীওয়ান, মিরযা 
আশরাফ বখশী, মিরযা নাথন, মুসা খান মনসদ-ই-আলা এবং রাজা রঘুনাথ। 
পরামর্শ সভায় মিরযা আহমদ বেগ বলেনঃ সব কিছুই প্রস্তুত, এখন যা দরকার তা 
হচ্ছে সাহস।” ইবরাহীম খান ইহাতে বিরক্ত হন এবং মিরযা নাথনের অভিমত 
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জানতে চান। মিরযা নাথন বলেন যে সাহসেরও অভাব নাই, সাহস না থাকলে মাত 
ত্রিশখানি' রণতরী নিয়ে সুবাদার একা MPA বিরুদ্ধে চলে আসতে পারতেন না 
কিন্তু যে কোন যুদ্ধ করার আগে আবহাওয়া সম্পর্কে অবগত হওয়া দরকার। এই 
এলাকার আবহাওয়া সম্পর্কে তাঁর: কোন'জ্ঞান না থাকায় তিনি (মিরযা নাথন) . 
কোন মতামত দিতে পারেন না। সুবাদার.এই পরামর্শ দেয়ার জন্য মিরযা নাথনের | 
প্রশংসা করেন। ঝড়-বৃষ্টির মওসুম“হওয়ায় সেখানে কতকগুলি থানা স্থাপন করা 
আরাকানের TAT I অভ্যন্তরে কতদূর প্রবেশ করেছিলেন সেই 
খএকটি:ভগাচর 'অন্যটি. ফুলডুবি। মগ; রাজানভগাচর:পর্যস্ত' আসেন এবং বাংলার 
নদীর গতি গত কয়েকশত বৎসরে এমনভাবে পরিবর্তন হয়েছে'যে কোন স্থানের 
নাম আধুনিক মানচিত্রে পাওয়ার আশা করা ATA: ভগাচর নামেই বুঝা যায় যে 
ইহা. একটি চর WAN, এবং ইহা মেঘনা.নদীর.চর“রূপে অনুমান করা সংগত! 
ফুলডুবি CAS, আড়িয়াল খা:নদী, দিয়ে সৈন্য পার. হওয়ার কথা বলা হয়েছে, 
সুতরাং ফুলডুবি আড়িয়াল খানদীর তীরেইঃকোন স্থান, হবে এবং এই সূত্রে ইহা 
বর্তমান ফরিদপুর:জিলাতেই' অবস্থিত ছিল। অতএর ধারণা করা যায় যে, মগ রাজা 
বিক্রমপুর অতিক্রম,করে- ফরিদপুরের/দিকে যান এবং TAI AT নদী দিয়ে 
শত্রুদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। সুবাদারের;সৈন্য'ও নৌবল 'এবং সুবাদারের অবিচল 
সংকল্প দেখে মগ-রাজা- ঘাবড়ে “যান; তিনি: হয়ত অতর্কিত আক্রমণের আশা 
করেছিলেন। অথবা হয়ত অতিরিক্ত ঝড় বর্ষা দেখে তিনি প্রতিকূল আবহাওয়ায় যুদ্ধ 
না করে ফিরে যাওয়াই সংগত মনে BOAT) a 
আরাকানের ইতিহাসে এই যুদ্ধের অতিরঞ্জিত বিবরণ আছে," এই সূ 
অবলম্বনে এ. পি. ফেয়ার বলেন যে আরাকানের রাজা মিন থা মৌংগ বাংলাদেশের 
বাকেরগঞ্জ 'জিলার একাংশ জয় করেন" এবং কিছুদিনঃ:ঢাকাও নিজ অধিকারে 
রাখেন। কিন্তু ইহা যে সত্য নয় তা বাহরিস্তানের উপরোক্ত বিবরণ থেকে আমরা 
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জানতে পারি। লেখক মিরযা নাথন এই অভিযানে সুবাদারের সংগে ছিলেন। তাছাড়া 
আরাকানরাজ কতৃক ঢাকা অধিকারের কোন প্রশ্নই উঠে না, ঢাকা যে এই সময়ে 
আরাকান রাজ্যের অধিকারে যায় এইরূপ কোন প্রমাণ নেই। মগ রাজা অবশ্য ভূলুয়া 
অধিকার করেই মেঘনা নদী পর্যন্ত পৌছেন, ভূলুয়ার মোগল থানাদার তখন কোথায় 
ছিলেন বা তাঁর কি অবস্থা হয় সেই সম্বন্ধে বাহরিস্তানে বা অন্য কোন সূত্রে কোন 
তথ্য পাওয়া যায় না। যাই হউক মগ আক্রমণের সময় ভূলুয়া মোগলদের হস্তচ্যুত 
হলেও ইবরাহীম খান আবার তৃলুয়া পুনরাধিকার করেন এবং ভূলুয়া অতিক্রম করে 
০77০৮৭০৭০৫৪ 


মোগল ভুদার ree শাল 
পরাজয় বরণ ১৬২১ খ্রিঃ 


আগে বঙ্গ হরেছে বেসি হর ইনরাহীম খানকে; নিযুক্ত সময 
আরাকান জয় করে সাদা হাতি হস্তগত করার আদেশ দেন। সুতরাং আরাকান 
অভিযানে যাওয়া ইবরাহীম খানের পরিকল্পনায় ছিল। এখন তিনি (আনুমানিক 
১৬২০ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিকে) নিজেই আরাকানে অভিযান পরিচালনা করেন। পূর্ব 
অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে ত্রিপুরা বিজয়ের পরে মিরযা নূর উল্লাহকে (বা মিরযা 
নূুর-উদ-দীন) ত্রিপুরার সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। এখন: মিরযা নূর উল্লাহ 
সুবাদারের নিকট সংবাদ পাঠান যে ত্রিপুরার লোকেরা স্বেচ্ছায় সুবাদারকে আরাকান 
অভিযানের পথ নির্দেশ করার ইচ্ছা ব্যক্ত 'করেছে। ত্রিপুরার রাজা ইতিপূর্বে 
কয়েকবার আরাকান অভিযান করেন, তিনি যেই পথে অভিযানে যান সেই পথই 
তারা সুবাদারকে নির্দেশ করবে। অতএব সুবাদার ইবরাহীম খান মিরযা নূর উল্লাহর 
প্রদর্শিত পথে আরাকান যাত্রা করেন, তাঁর সংগে ছিল দুই হাজার রণতরী, চল্লিশ 
হাজার অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য, এক হাজার হাতি এবং বিপুল পরিমাণ যুদ্ধের 
সরঞ্জাম। দুই ফেনী নদী অতিক্রম করে এই বাহিনী এক জংগলাকীর্ণ পথে যাত্রা 
করে। সারা পথে সৈন্যরা ছাড়াও সুবাদার নিজে জংগল পরিষ্কার করে অগ্রসর হয়ে 
এমন এক স্থানে পৌঁছেন যেখানে আর নৌকা চলে না। শুধু একটি গণ্ডোলা 
সুবাদারকে নিয়ে যায়, এমনকি ঘোড়াও সম্মুখে অগ্রসর হতে পারে না। অনেক 
কষ্টে হাতি অগ্রসর হয়। এই দুর্গম জংগলাকীর্ণ এলাকায় খাদ্য PAA হয়, কিছু 
পাওয়া গেলেও তার দাম ছিল অত্যন্ত চড়া। চালের দাম টাকায় দুই সের এবং 
তেলের দাম সের প্রতি ১৫ টাকায় উঠে। কুকনা (আফিম বীজ) চল্লিশ টাকা মণদরে 
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পাওয়া যেত না। অন্যান্য ভোজ্য পণ্যের দামও সেই পরিমাণে বেড়ে যায়। এই 
vile ath লাদ) ত জা AEA যান পরার 
করেফিরে আসেন।8 

বাহারিস্তান-ই-গায়বীতে ' প্রাপ্ত ইবরাহীম খান ফতেহজংগের আরাকান 
অভিযানের উপরোক্ত বিবরণের খুঁটিনাটি+ বিশ্লেষণ করা প্রযোজন। বাহরিস্তানে 
আরাকান অভিয়ানের কথা বলা হলেও বিবরণের প্রথম দিকে এক স্থানে আছরংগ 
বলা হয়েছে, যাহা অনুবাদক THAT মধ্যে | রাকান লিখেছেন। পার্বত্য ত্রিপুরার 

আছরংগ একটি দুর্গম এলাকা, ইহা বর্তমানে আছলংগ নামে বাংলাদেশের 
creat পার্বত্য ছিলা় অবস্থিত পুরা মোগল অধিকারে আসলে এবং ত্রিপুরার 
রাজা বন্দী হলে ত্রিপুরার একজন সেনাপতি আছরংগ গিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। 
ইবরাহীম খান£এই আছরংগ আক্রমণ করেন মনে করার কোন কারণ নাই, 
আছরংগ জয় করার প্রয়োজনও ছিল না এবং মিরযা নাথন শিরোনামে আরাকান 
অভিযানের কথাই 'বলেছেন। 'রাহরিস্তানে আরও বলা'হয়েছে যে ত্রিপুরার ভিতর 
দিয়ে ইবরাহীম খান;ফেনী নদী পর্যন্ত যান: এবং দুই-ফেনী নদী পার হয়ে সম্মুখে 
অগ্রসর হন। ‘ফেনী পর্যন্ত যাত্র?িপথে জংগল পরিষ্কারের কথা:নাই। ইহাতে মনে হয় 
স্থল বাহিনী ত্রিপুরার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয় এবং নৌবাহিনী মেঘনা নদী দিয়ে 
অগ্রসর হয়ে ফেনীতে যায় কারণ ত্রিপুরার গোমতী নদী থেকে ফেনী নদীর কোন 
সংযোগ নাই। ফেনীগনদী পার হয়ে 'মোগল বাহিনী জংগল পরিষ্কার করতে করতে 
অগ্রসর হয়, ইহাতে মনে হয় “তারা ফ্রেনী-নদী দিয়ে'উজানে চলে যায় এবং 
রামগড়ের পাহাড়ের ভিতর আটকা ACG! ফেনী নদী পারা হয়ে বর্তমান মীরসরাই 
উপজিলার:তিতর-দিয়ে সোজা দক্ষিণ দিকে অগ্রসরহলে: এত জংগল পরিষ্কার 
করতে হতোনা; কারণ সুলতানী আমল থেকে এই ACA, ছিল, এবং সুলতান 
ফখর-উদ-দীন.মুবারক:-শাহ (১৩৩৮-১৩৪৯)' সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম পর্যন্ত এই 
রাস্তাটি নির্মাণ করেন।.কাসিম খানের অভিযানের সময় মোগলরা এই পথে অগ্রসর 
হয়ে নিজামপুর পার'হয়ে কাঠগড় পর্যন্ত যান। সেই পথে জংগল পরিষ্কার করার 
দরকার হতো তবে সেই জংগল 'গভীর জংগল নয়,সংস্কারবিহীন রাস্তার উভয় 
দিকের জংগল। এই পথ মোগলদের জানা ছিল, কিন্তু ত্রিপুরার লোকেরা আরও 
সংক্ষিপ্ত পথ দেখাবার আশ্বাস দেয়ায় ইবরাহীম খান বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। ত্রিপুরার 
লোকদের হয়ত সৎ উদ্দেশ্য-ছিল, ত্রিপুরার রাজা যেই: পথে চট্টগ্রাম বা আরাকান 
আক্রমণ করেছিলেন, সেই পথেই তারা মোগল বাহিনীকে নিয়ে যান। ত্রিপুরার 
সৈন্যদের ত্রিপুরা রাজ্যে সকল পথঘাট জানা' থাকায় তাদের.অসুবিধা ছিল না, কিন্তু 
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প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙগ হিন্দু ও বড়য়া বৌদ্ধ অধিবাসী bs 


মোগলদের জন্য ছিল সব কিছুই অজানা। অথবা হয়ত ত্রিপুরার লোকেরা away 
করেই ইবরাহীম খানকে ভুল পথে নিয়ে যায়। যাই হউক, ইবরাহীম খানের এই 
আরাকান অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়, তিনি অনেক সৈন্য হারিয়ে ঢাকা ফিরে আসতে 
বাধ্য হন। ৫ 


রাজা মিনখা মৌং কর্তৃক চতুর্থবার মোগল অধিকৃত দক্ষিণ 

| শাহবাজপুর আক্রমণ ও পরাজয় বরণ 

অল্পদিন পরে মগ রাজা আবার দক্ষিণ শাহবাজপুর আক্রমণ করেন এবং নদীর 
চরে সৈন্য সামন্ত নিয়ে অবস্থান করেন। সুবাদার এই সংবাদ পেয়ে সংগে সংগে 
ঢাকা থেকে চার পাঁচ হাজার রণতরী নিয়ে অগ্রসর হন এবং বিক্রমপুরে যান। কিন্তু 
মগ রাজা সংবাদ পান যে বমীরাজ তাঁর নিঙ্গের দেশ আরাকান আক্রমণ করেছেন। 
তাই মগ রাজা শত্রুর মুকাবিলা করার জন্য তড়িঘড়ি করে স্বদেশে ফিরে যান। 
ইবরাহীম খান তাঁর বখশী মিরযা বাকীকে ছয়শত রণতরী দিয়ে নদী পাহারার 
কাজে নিযুক্ত করে নিজে ঢাকায় ফিরে আসেন।৭৬ ইহার পর ইবরাহীম খানের 
সময়ে আরাকানীদের সংগে কোন যুদ্ধ হয়নি। ৭৭. 

উল্লেখ্য যে উপরে বর্ণিত সুবাদার কাসিম খাঁর আমলে ১৬১৬ খ্রিষ্টাব্দেও 
সুবাদার ইব্রাহিম খাঁর আমলে ১৬২১ খ্রিষ্টাব্দে যে দুবার মোগল বাহিনীর ব্যর্থ রাখাং 
বা আরাকান অভিযানের বিবরণ মির্জা নাথনের বাহারীস্তানে গায়েবীতে লিপিবদ্ধ 
আছে তাতে ভৌগোলিক aS Bical মোগলবাহিনী আরাকান আক্রমণ করেনি, 
আক্রমণ করেছিল আরাকান অধিকৃত চট্টগ্রাম ভূখণ্ড। ভৌগোলিক জ্ঞানের অভাব 
হেতৃতে মির্জানাথন বাহারীস্তানে গায়েবীতে আরাকান অধিকৃত চট্টগ্রামকেই MANR 
বা আরাকান বলে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাই আমরা রাখাং রা আরাকান না লিখে 
আরাকান অধিকৃত চট্গ্রামই লিখেছি। 

আরাকানরাজ মিনখা মৌং হোসেন শাহ একজন অত্যন্ত শক্তিশালী রাজা 
ছিলেন। তিনি দশ বছর রাজত্ব করেন। এই সময়কালের মধ্যে তিনি চট্টগ্রাম ও 
সন্্বীপ থেকে পর্তৃগীজদের উৎখাত করে তাদের চট্টগ্রামে উপনিবেশ স্থানের স্বপ্নুকে 
ধুলিস্যাৎ করে দেন। এবং বাংলার মোগল অধিকৃত ভূলুয়া দুইবার, ঢাকা আক্রমণের 
উদ্দেশ্যে ফরিদপুর একবার, দক্ষিণ শাহবাজপুর একবার মোট চারবার অভিযান 
করেন। আর দুইবার চট্টগ্রামে মোগল অভিযান ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। 

মোগল এঁতিহাসিক মির্জানাথনের বাহারীস্তানে গায়েবীতে বর্ণিত হয়েছে যে 
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আরাকানরাজ AA মৌং ICT শাহর দশলক্ষ সৈন্য, । দেড় হাজার 
দশহাজার রণপোত ও অসংখ্য কামান ছিল। তিনি | ১৬২২ দে পরলোক হল রর, 
করেন। "ATT 


রাজা থিরি_থু-ধশ্বা নল শাহ দ্বিতীয় ১৬২২-১৬৩৮ fs 


| রাজামিনখা' মৌং-এর মৃত্যুর পর Ram ১৬২২ খ্রিষ্টাব্দে ভা 
রাজা হন। তার প্রচারিত মুদ্রায় মুসলমানী নাম দুষ্পাঠ্য বলে ইংরেজ 
অভিমত। কিনু পর্তুগীজ ইতিহাসে থিরি-খু-ধন্মার মুসলমানী নাম সনিম শা 
বি বলে উদ বারা বব রাজ ১৬২৫ জিদ 
বাংলার মোহাল সুবাদারের এ রচনায় আরাকান অধিকৃত চটট্রামের বারজন সামন্ত 
একযোগে বিদ্রোহ করে। ২. 

তিনি তড়িৎগতিতে সে বিদ্রোহ দন করেন। সা জহাদীরের বিরুদ্ধে পর 
শাহজাহানের বিদ্রোহের ফলে বাংলাদেশে উদ্ভূত বিশৃং খেলার সুযোগে বির ধার 
সেনাবাহিনী এক অভিযান চালিয়ে ঢাকা নগরে প্রবেশ করে। মগ বাহিনীর 
উপস্থিতিতে আতঙ্কিত হয়ে মোগল প্রতিরক্ষা বাহিনীর দুই সেনাপতি মোল্লা মুরশিদ 
ও হামিদ হায়দার শহর ছেড়ে পালিয়ে' যান। আরাকানী ABA তিনদিন ধরে 
লুটতরাজ চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ ও. বহু লোক'অপহরণ করে আরাকানে 
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রাজা মিনসানি ১৬৩৮ Ree. 
, 1৮৬ SUE ee we ane wt 
অভিভাবকত্বে আরাকানের রাজা করা হয়। কিন্তু, আটাশ দিন. পর মন্ত্রী নরপতিগি 
শিশু রাজা মিনসানিকে হত্যা করে PRR RT E 177 


রাজা নরপতিগি ১৬৩৮-১৬৪৫ ate HME i, 
নরপতিগি ১৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানের সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজা 
নরপতিগির মুসলমানী নাম দুষ্পাঠ্য বলে জানা যায় নি। বড়ঠাকুর তাঁর লঙ্কর উজির 
ছিলেন। তাঁর অন্যায়ভাবে আরাকান সিংহাসন. অধিকারে ক্রুদ্ধ হয়ে আরাকান 
অধিকৃত চট্টগ্রামের শাসনকর্তা, নিহত রাজার পিতৃব্য aed (Mengre) বাংলার 
মোগল সুবাদার ইসলাম খাঁর সহযোগিতায় বিদ্রোহী হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। 
কিন্তু নরপতিগির নৌশক্তির কাছে: তাঁকে বাধ্য হয়ে হার মানতে হয়। তিনি 
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প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী ৮৩ 


সদলবলে নোয়াখালীর জুগীদিয়া মোগল ঘাঁটিতে আশ্রয় হণ করেন। এই গৃহযুদ্ধের 
সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন জিলার দশ হাজার লোক আরাকানী ও পর্তুগীজদের 
দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে নিজ নিজ জন্মভূমিতে ফিরে যায়। মেতগ্রী ও তাঁর দলবলকে 
সুবাদার ইসলাম খাঁ ঢাকায় পুনর্বাসন করেন। রাজা নরপতিগি প্রতিশোধ গ্রহণ করার 
উদ্দেশ্যে বিশাল নৌবাহিনী নিয়ে বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। কিন্তু মোগলদের 
কামানের গোলার মুখে টিকতে না পেরে আরাকানীরা গশ্চাদপসরণ করে।৭৯ 
eee উন mene TR শির 


রাজা থদো ১৬৪৫-১৬৫২ খ্বিষ্টা্ ... 
মরপভিদির মৃদু গর হাটি আলুর বাদ He দার রন রা 
নরপতিগির কন্যাকে রাণী করেন। তাঁর সময় থেকে আরাকানের রাজারা মুসলমানী 
নাম উপাধি গ্রহণ করার প্রথা পরিত্যাগ করেন।৮০ তিনি কিছুটা নিরুপদ্রবভাবে 
rile comer NE EE ee 


রাজা রানা ১৬৫২-১৬৮৪ ere he 
রাজা থদোর মৃত্যুর পর eek sign 3৮টি rar রাঙা হন 
তিনি সিংহাসনে আরোহণকালে পূর্ববর্তী আরাকানের রাজাদের সমস্ত উপাধি বাতিল 
করে “সুবর্ণ প্রাসাদের অধীশ্বর” উপাধি গ্রহণ করেন।৮১ রাজা _সান্ুখুধন্মার 
রাজত্বকালে আরাকানের BES রাজবংশের WALI অবসান ঘটে। . NN 
আরাকানের রাজা সান্দুথুধন্মার আমলে সম্রাট শাহজাহানের. সিংহাসনের, 
অধিকার নিয়ে চার পুত্রের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়, তাতে শাহজাদা সুজা পরাজিত হন। 
তিনি প্রাণের ভয়ে আরাকান রাজের আশ্রিত হয়ে ম্রোহং গমন করেন। কিন্তু 
আরাকান রাজা বিশ্বাস ভঙ্গ করে তাঁর কন্যা ও. মনিমুক্তার: লোভে  সুজাকে 
সপরিবারে হত্যা করেন। সে সম্পর্কে আরাকানের মুসলিম অধিবাসী প্রসঙ্গে 
আলোচনা করা হয়েছে। সম্রাট আওরঙ্গজেব ত্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য 
বাংলার সুবাদার নবাব শায়েস্তা খাঁকে আরাকান অধিকৃত চট্টগ্রাম অভিযান করার 
আদেশ দেন। তিনি ১৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম অভিযান করে শংখ নদীর উত্তর তীর . 
অবধি উত্তর চট্টগ্রাম জয় করে মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। শংখ নদীর দক্ষিণ তীর 
থেকে চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশ আরাকান ATES থাকে।”ও ১৬৮৪, নি 
আরাকানরাজ সান্দাথুধম্মার মৃত্যু হয়। 
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তিন 


TOSS বংশীয় রাজাগণ ও আরাকান রাজ্যভুক্ত দক্ষিণ চট্টগ্রাম 
পতন যুগ (১৬৮৪-১৭৮৫) Re 


১৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে শাহজাদা সুজা সপরিবারে নিহত হওয়ার পর তাঁর হতাবশ্টি 
দেহরক্ষীদের আরাকানরাজ সান্দাথুধম্মার দেহ ও প্রাসাদ রক্ষীবাহিনী পদে 
করা হয়। তারা সেখানে কামানচি নামে খ্যাত হয়।৮২ ১৬৮৪ খ্রিষ্টাব্দে রাজা 
সান্দাথুধম্মার মৃত্যুর পর কামানচিরা আরাকানের রাজনৈতিক ক্ষমতার নিয়ন্তারূণে 
আবির্ভূত হয়। তারা সেখানে king maker- 4a ভূমিকা গ্রহণ করে। কামানচিরা 
রাজারা তাদের দাবি পুরণ করতে ব্যর্থ হলে তাঁদের হত্যা বা পদচ্যুত করে৷ 
পরবতীকালে কামানচিদের দমন করা হলেও আরাকানে পুনরায় শান্তি শৃংখলা 
ফিরে আসেনি। তাই দেখা যায় ১৬৮৪-১৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দ অবধি একশো বছর 
সময়কালে আরাকানে সর্বমোট পচিশ জন রাজা রাজত্ব করেন। নিম্নে অতি সংক্ষেপে 
পতন যুগের আরাকান রাজাদের পরিচিতি লিপিবদ্ধ করা হলো। 


থিরিথুরিয় (Thirithuriya)s রাজা সান্দাথুধম্মার মৃত্র পর তার জ্যেষ্ঠপুত্র 
থিরিথুরিয় ১৬৮৪ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানের রাজা হন। কিন্তু ততদিনে রাজার 
প্রাসাদরক্ষী বাহিনী কামানচিরা শক্তি সঞ্চয় করে অপরিমিত ক্ষমতার অধিকারী 
হয়। তারা রাজার কাছে বেতন বৃদ্ধির দাবি করে। তিনি বেতন বৃদ্ধি করতে অপারগ 
হলে কামানচিরা ১৬৮৫ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি কালে প্রাসাদে: প্রবেশ করে 
রাজা, রাণী ও রাজ পরিবারের বহু নর-নারীকে হত্যা করে এবং রাজকোষ 
JIA করে। 


ওয়ারা eat রাজা (waradamma raza) £ রাজা থিরিথুধন্মা নিহত 
হওয়ার পর তাঁর ভাই ওয়ারাধন্মা রাজাকে কামানচিরা ১৬৮৫ ভিটা 
আরাকানের সিংহাসনে বসায়। কিন্তু তিনিও কামানচিদের বেতন বৃদ্ধি করতে ₹ 
হন। ১৬৯২ খ্রিষ্টাব্দে কামানচিরা প্রাসাদ অবরোধ করে। রাজা কোন প্র 
পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করেন। কামানচিরা প্রাসাদ পুড়িয়ে দেয়। রাজধানীতে য% 
লুটপাট করে। 
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প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী ৮৫ 


মুনিথুধন্া রাজা (Muni thudhamma raza) £ রাজা ওয়ারাধন্মা রাজা 
পালিয়ে যাবার পর ১৬৯২ খ্রিষ্টাব্দে মুনিথুধম্মা রাজা আরাকানের রাজা হন। তিনিও 
কামানচিদের দাবি পূরণে ব্যর্থ হলে ১৬৯৪ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে হত্যা করা হয়। 


সান্দাথুরিয় ধন্মা (Sanda thurya dhamma)? JAJAN রাজাকে হত্যা 
করার পর তাঁর ভাই সান্দাথুরিয়া ধন্মা আরাকানের রাজা হন। তিনি কামানচিদের 
দাবি পুরণ করতে ব্যর্থ হলে ১৬৯৬ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে হত্যা করা হয়। 


নওরাতাজ (Nawrahtazaw) 8 রাজা সান্দাথুরিয় ধম্মার পর তৎপুত্র 
নওরাতাজ ১৬৯৬ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানের রাজা হন। তিনি অল্পদিন রাজত্ব করেন। 


ময়ুখপিউ (Mayokpiya) £ TNO এরপর ময়ুখপিউ নামক একজন 
সাধারণ সর্দার ১৬৯৬ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানের রাজা হন। 

কালামনদত (Kalamandot) £ ময়ুখপিউর পর ১৬৯৭ খ্রিষ্টাব্দে কালামনদত 
আরাকানের রাজা হন। তার রাজত্বকালও ছিল অল্পদিন। | 

নরাধিপতি (Naradipati) £ কালামনদতের পর ভূতপূর্ব রাজা 
সান্দাথুরিয়ধম্মার পুত্র নরাধিপতি আরাকানের রাজা a তিনি ১৬৯৮-১৭০০ 
খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। 

সান্দাউইমালা (Sandawimala)é রাধিগতির পর ভূতপূৰ্ব রাজা থদোর 
পৌত্র সান্দাউইমালা আরাকানের রাজা হন। তিনি ১৭০০-১৭০৬ খ্রিষ্টাব্দ অবধি 
রাজত্ব করেন। | 
সান্দাথুরিয়া (Sandathuriya)? সান্দাউইমালার পর Word রাজা 
সান্দাথুধন্মার এক পৌত্র সান্দাথুরিয় আরাকানের রাজা হন। তিনি ১৭০৬-১৭১০ 
খ্রিষ্টাব্দ অবধি রাজত্ব করেন।৮৪ 

সান্দাউইজিয়া (Sandawizaya) ৪ আরাকানরাজের প্রাসাদরক্ষী কামানচিরা 
উত্তর ভারত থেকে তাদের জ্ঞাতিদের আনয়ন ,করে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করে। 
কালক্রমে তাঁরা এমন অপরিমিত শক্তির অধিকারী হয় যে ১৬৮৪-১৭১০ খ্রিষ্টাব্দ 
অবধি ছারিশ বছরে কামানচিরা নিজেদের খেলায় খুশি মতো দশজনকে আরাকানের 
সিংহাসনে বসায়, কিন্তু তাদের দাবি পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় রাজাদের হত্যা বা পদচ্যুত 
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৮৬ প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ ations 


এভাবে কামানচিরা আরাকানে দুই যুগাধিককাল ত্রাসের রাজত্ব কায়েম রাখে 
আরাকানে কামানচি বাহিনীর ভূমিকা রোমের ' প্রিটোরিয়ান গার্ড'-এর অনুরূপ ছিল 
বলে ধতিহাসিক মুহম্মদ সিদ্দিক খান মন্তব্য করেন। অবশেষে মহাদপ্ডায়ু নামক 
একজন দুঃসাহসী সামন্ত আরাকানের যুবক সম্প্রদায়কে সংঘবদ্ধ করে। তাদের 
সাহায্যে কামানচি বাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে MAG করে এবং তাদের বিচ্ছিন্ন করে 
আরাকানের থিনগানেঠ, তারাগোন প্রভৃতি স্থানে নির্বাসিত করে। তাদের সামরিক 
শক্তি চিরদিনের মতো শেষ করে দেন। "'' 


কামানচি বাহিনীকে দমন করার পর আরাকানী সামন্ত মহাদণ্ডায়ু ১৭১০ 
AE সান্দাউ ইজিয়া নাম ধারণপূর্বক আরাকানের রাজা হন। তিনি রাজা হয়ে 
আরাকানের হারানো .গৌরব পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। নৌ-শক্তির 
পুনরন্্ধার করে তিনি সমুদ্রে আরাকীনের হারানো প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত করেন। তার 
রাজত্বকালে ১৭১৯ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম পুনরাধিকার করার উদ্দেশ্যে অতর্কিতে 
আরাকানী নৌ-বহর কর্ণফুলী নদীতে প্রবেশ করে চট্টগ্রাম অবরোধ করে ব্যর্থ হয় 
সান্দুউইজিয়ার রাজত্বকালের শেষার্ধে আরাকানী নৌবাহিনী পুনরায় জলদস বৃত্ত 
শুরু করে।, ১৭২৭ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানী নৌবাহিনী দক্ষিণ বঙ্গ থেকে আঠার শত 
লোক বন্দী করে এনে ক্রীতদাস FA! কথিত হয় যে, রাজা সান্দাউইজিয়া নিজে 
এমনি সব অভিযানে অংশগ্রহণ করতেন। এমনি এক অভিযান থেকে ফিরে আসার 
tt ee 


aR 5৬7 £ সান্দাউইজিয iy ai করে তাঁর কন্যার 
মাতা সাধুর ১৭৩১-১৭৩৪ রিটা অবধি আরাকানে রাত করেন 
নরাধিপতি (Naradihpati) ৪. সান্দাথুরিয়র রর পর নুর নরাধিপতি 
১৭৩৪ খরি্টাব্দ কয়েক মাস আরাকানে রাজত্ব করেন। :: i 


নরপাওয়ারা (Narepawara) 8. 'নরাধিগা কৈ 'পদচ্যুত করে ca a 
নামক একজন জবরদখলকারী ১৭৩৪-১৭৩৭ fare অবধি আরাকানে 
করেন। 


সান্দাউইজিয়া (Sandawiztya) 8 বাগান ডা cl act 
সা্াউইজিয় ১২৩ বিনে PORTIS T 
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খাতেয়া (Katya) £ সান্দাউইজিয়াকে হত্যা করে খাতেয়া নামক একজন 
মুসলমান জবরদখলকারী ১৭৩৭ খ্রিষ্টাব্দে অল্পকাণের জন্য আরাকানে রাজত্ব 
করেন।”৬ 


মাদারিত (Madarit) $ খাতেয়াকে হত্যা করে ভু ভূতপূৰ্ব রাজা সান্দাউইজিয়ার 
ভাই মাদারিত ১৭৩৭- ১৭৪২ IB অবধি আরাকানে রাজত্ব করেন 


নরএপিয়া (Narapaya) 8 মাদারিতের ' চাচা নরএপিয়া ১৭৪২ খ্রিষ্টাব্দে | 
আরাকানের রাজা হন। তাঁর রাজত্বকালে নবাবী আমলে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন 
নায়েব মহাসিং (১৭৫৫-১৭৫৮ খ্রিঃ)। তাঁর আমলে দোহাজারী দুর্গের সেনাপতি 
শের জামাল খাঁর আক্রমণে ১৭৫ ab et obama আরাকান রাত হয়ে 
চিরদিনের মত সুবে বাংলাভুকতহ়।পণ 1৮171871485 86০: 

Sahk (Thirithu) : রাজা নরএপিয়ার ` রম man am ১৭৬১ 
সান্দাপায়ামা (98448578508), g রাবির পর. রং তাত সান্দাপায়ামা 
১৭৬১- Pade ht Sateen is 

এপিয় (Apaya) £ সন্দাপায়াঃ i পর তার শ্যালক এিয় ১৭৬৪-১৭৭৩ Rm 
বধির বছর কাল আরাকানে রাজত্ব করেন। ht 
সান্দাথুমানা (Sandathumana) 8 afa এরপর র ভার শ্যালক S সান্দাথুমানা 
| ১৭৭৩- -১৭৭৭ REI অবধি প্রায় পাঁচ বছরকাল আরাকানে রাজত্ব করেন 


সান্দাউইমালা. (Sandawimala)t সান্দাথুমানার পর টম) নামক 


এক জবরদখলকারী ১৭৭৭ খ্রিষ্টাব্দে কয়েক মাস রাজত্ব করেন। .. 

সান্দাথাডিয়া (Sandathadiya) $ £ সান্দাউইমালার পর দাসীর লিক 
শাসক সান্দাথাডিয়া ১৭৭৭- ১৭৮ বাগ ভব পাল Nea 
রাজত্ব করেন। | 

থামডা (Thamada) সির: পর ১৭৮২ _১৭৮৫ aie Safa থামাডা 


আরাকানে. রাজত্ব করেন। তিনি আরাকানের শেষ রাজা | থামাডার রাজত্বকালেও 
আরাকানে শান্তি এলোনা বরং অশান্তি, অরাজকতা আরো বেড়ে যায়। তখন হারি 
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নামক একজন সভাসদ বার্মারাজ বোধপায়াকে (১৭৮২-১৮১৯ খ্রিঃ) আরাকান 
অধিকার করে নিতে আহ্বান করেন। ১৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ বৌদপায় 
09০00919999 1782- 1819) তিরিশ হাজার সৈন্য পাঠিয়ে আরাকান আরাকান আক্রমণ 
করেন। রণনিপুণ বমী বাহিনীর হাতে আরাকানী সৈন্য সহজে পরাভূত হয 
আরাকানরাজ থামাদা সপরিবারে নৌকাযোগে সম্ভবত চট্টগ্রামে পালিয়ে হানা! 
কাদার হে বনী হন। রা সদর করা 





carey ait শাসন 
যা = ১৭৮৫-১৮২৫ Re 


বর্মীরাজ বোধপায়া (১৭৮২-১৮১১) Sare Reet an অধিকার করার পর 
কুড়ি হাজার আরাকানী সৈন্যকে.অতি নির্মমভাবে বিভিন্ন শিবিরে হত্যা করা হয়৷ 
পরাজিত আত্মগোপনকারী আরাকানী. সৈন্যকে অস্ত্র সমর্পণ করার জন্য আহবান 
করা হয়। তারা উপস্থিত হলে বমী সৈন্যরা তাদের ঘিরে ধরে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা 
করে। আরাকানের সমর্থ পুরুষ-ও যুবতী নারীদের ব্রহ্মদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। 
অতঃপর বর্মী সৈন্যরা আরাকানের গ্রাম গ্রামান্তরে ছড়িয়েপড়ে জনসাধারণের কাছে 
সোনাদানা অর্থ দাবি করে, না দিলে তাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। পর 
বছর ১৫৮৬ খ্রিষ্টাব্দে বর্মীরাজ শ্যাম আক্রমণ করেন। তখন বর্মীরাজ আরাকান 
থেকে কুড়ি হাজার সৈন্য, কুড়ি হাজার বন্দুক ও'রসদ দাবি করেন। বমী সৈন্যরা 
তা আদায় করার জন্য আরাকানীদের উপর দৈহিক নির্যাতন চালায়। চোখে মুখে 
মরিচ পোড়া ধোয়া দেওয়া হত। আরাকানী সরদার এ্যাপোলাং বলেন, AA সৈন্যরা 
নারী, পুরুষ ও শিশু নির্বিশেষে প্রায় দু'লাখ আরাকানীকে হত্যা করে। এবং অনুরূপ 
সংখ্যক আরাকানীকে দাস হিসাবে ব্রহ্মদেশে পাঠিয়ে দেয়। যারা এই হত্যা যজ্ঞ 
থেকে অব্যাহতি লাভের আশায় বন জংগলে পালিয়ে গিয়েছিল, তাদের অনেকে বমী 
সৈন্যের হাতে নয়তো বাঘের মুখে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল। বর্মীরাজ বোধপায়ার 
_ এরূপ চণ্ডনীতির ফলে লক্ষাধিক আরাকানী প্রাণ রক্ষার্থে শরণার্থী হয়ে দক্ষিণ 
চট্টগ্রামের কক্সবাজারে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেখানকার আরাকানী শরণার্থী শিবিরে 
এত বিপুল সংখ্যক শিশু ও বৃদ্ধ মারা যায় যে, তাদের শবদেহ দিয়ে টেকনাফ 
থেকে রামু অবধি রাস্তাটি ঢেকে দেওয়া যেত। 
বর্মীরাজের অমানুষিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে খ্যাপোলাং, কতকী, চিনপিয়াং 
প্রমুখ আরাকানী সরদারগণ প্রতিরোধ করে যুদ্ধ শুরু করেন। তারা প্রথমদিকে 
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কিছুটা সাফল্য লাভ করলেও শেষ পর্যন্ত তাদের সংগ্রাম ব্যর্থ হয়। তখন তারা 
চট্টগ্রামে এসে শরণার্থীদের নিয়ে সেনাদল গঠন করেন। এবং আরাকানে গিয়ে Hl 
সৈন্যদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালাতে থাকেন। তখন বমীরাজ চট্টগ্রাম থেকে 
পরিচালিত আরাকানীদের আক্রমণ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ইংরেজদের উপর চাপ সৃষ্টি 
করো ইংরেজরা বর্মী প্রস্তাবে সম্মত হয়ে একটি চুক্তি সম্পাদন করে। কিন্তু পরে 
সে চুক্তি ভংগ করে। তখন থেকে বমী সৈন্যরা ইংরেজ অধিকৃত দক্ষিণ চট্টগ্রামের 
আরাকানী শরণার্থী শিবিরে আক্রমণ চালাতে থাকে। বর্মী সৈন্যদের অনুপ্রবেশের 
ফলে ইংরেজদের সাথে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়ে পরে সংঘর্ষে রূপান্তরিত হয়। 


১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দে ২৫ শে জানুয়ারি তারিখে আরাকানী বিদ্রোহী নেতা চিনপিয়ান 
মৃত্যুবরণ করেন। কালক্রমে আরাকানীদের বিদ্রোহ তৎপরতা স্তিমিত হয়ে যায়! 
আরাকানী শরণার্থীরা একাংশ স্বদেশে ফিরে গেলেও অধিকাংশ ফিরে যেতে সম্মত 
হল না। তখন ইংরেজ সরকার তাদের কক্সবাজার, বান্দরবান, পটুয়াখালী ও 
বরগুনায় পুনর্বাসিত করে। কিন্তু ইংরেজ বর্মীদের সম্পর্ক ভাল হল না। আসামে 

বমীদের উপস্থিতি ও ১৮২৩ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রামের শাহপরী দ্বীপের দখল নিয়ে 
১৮৯ জি আলাপ আলোচনায় মীমাংসা হল না। 
অবশেষে ইংরেজরা ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে বার্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।৮৯ 


ইংরেজরা ১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দে আরাকান আক্রমণ করে বর্মী বাহিনীকে পরাজিত 
করত আরাকান দখল করে। পর বছর ইয়ান্দাবু সন্ধি মূলে বর্মীরাজ টেনাসেরিম, 
মনিপুর, কাছার, জয়ন্তিয়াসহ আরাকানে ইংরেজ অধিকার স্বীকার করে নিতে বাধ্য 
হয়। এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ এক কোটি টাকা খেশারত দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ 
Sea ee লাল রা 


ইংরেজ ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দ দ্বিতীয় TAWA লোয়ার বার্মা এবং ১৮৮৫ REICH 
তৃতীয় ITE আপার বার্মা জয় করে ব্রহ্দদেশ বিজয় সমাপ্ত করেন।৯০ ইংরেজ 
শাসনকালে আরাকানকে ব্রহ্মদেশের একটি বিভাগে পরিণত করা হয়। এবং 
ব্ৰহ্মদেশকে প্রদেশে পরিণত করে ইংরেজ অধিকৃত ভারত সাম্রাজ্যভূক্ত করা VW 
১৯৩৫ সালের ভারত শাসন সংস্কার আইন পাশ হয়ে আরাকানসহ ব্রহ্মদেশ একটি 
রাষ্ট্রে পরিণত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে ১৯৪২ -১৯৪৫ সাল পর্যন্ত আরাকান সহ 
বহ্মদেশ জাপানের দখলে থাকে এবং ১৯৪৫-১৯৪৭ পর্যন্ত পুনরায় ইংরেজ শাসনে 
আসে। অতঃপর ১৯৪৮ সালে আরাকানসহ ব্রহ্মদেশ স্বাধীনতা লাভ করে! 
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তথ্যপঞ্জী ও টীকা 


জে. এ. এস. বি. omni se, প্রথম তাগ ১৮৮৪, li sa- ৪৬ 





্ 25708 ২৩১ ২১৮ 

৩. জে. এ. এস. পি ভল্যুম ৮,.পৃ.৬৫ ' ak 

8. জে. এ. এস. বি. ডিসেমর. ১৯৮৬, পৃ: ৭-৯ 

৫ জি. ই. হার্তে AM অফ বার্মা, পৃ. ১৪০, 

৬. ডঃ আবদুন করিম -বালার ইতিহাস সুলতানী আমল, T 54৮4 

৭. মুহম্মদ সিদ্দিক 'খান-: TER. RRIT, | ARTE বাংলা একাডেমী | পরি, 
বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৬৮ বাং, gies” 

৮. ডকটর আহমদ শরীফ সম্পাদিত লো সার? a 


>. ইয়েল এণ্ড বাণেল-হবসন জবসন ১৯০৩, zi ৫৯৪, 
১০. ইণ্ডিয়ান নিঙগুইস্টিক XIV, পৃ. ১৪৬-১৫৭7 

১১. রি, ও এ. এস, বি ৯৫২ 
১২. এ. পি. ফায়ার-হিস্ত্রী অফ বার্মা, পৃ. 8৭-৪৮ ০ 
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খ. বাংলাদেশ VBE. গেজেটিয়ার £ চিটাগাং Rabie, পৃ. ৩৮ 

৬২. মহাপিন্নাক্য আরাকানরাজ মিনয়া জাগির (১৫৯৩-১৬১২ খ্রিঃ) আমলে ৫৯৩-১৫৯৯ fears 
অবধি আরাকান অধিকৃত চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ সেনাপতি 
ও মহাপত্ডিত ব্যক্তি। তিনি আরাকানের আইনের নজির সমূহের ব্যাখ্যাকে হিন্দু মনুসর্ঘহতার 
(Manu Shammathats) অনুকরণে বৌদ্ধমতে প্রতিষ্ঠা, করে মহাপিন্নাক্য পিয়টন 
(Maha Pinnyakyaw Pyatton) লামে একটি আইন গ্রন্থ সংকলন করেন। ব্রশ্বদেশে 
এটা সর্বাধিক মূল্যবান গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। আরাকানরাজ মিনয়া জাগি ১৫৯১ খ্রিষ্টাব্দে 
মহাপিন্নাক্যকে পেগুর শ্বেতহস্তী অভিযানের সেনাপতি নিযুক্ত করেন। এবং তিনি সাফল্যের 
সাথে শ্বেতহস্তী অধিকার করে আরাকানে প্রত্যাবর্তনকালে IA মৃত্যুবরণ করেন। 

৬৩. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়-ইতিহাস পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ২য় বর্ষ, পৃ. ৫৩-৫৪ 

৬৪. ডষ্টর আহমদ শরীফ- চট্টগ্রামের ইতিহাস, পৃ..৬৩ 

৬৫. খালেকদাদ চৌধুরী অনুদিত মির্জা নাথনের বাহারীস্তানে গায়েবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭০-৭৬ 

৬৬. ডঃ আবদুল করিম -বাংলার ইতিহাস মোগল আমল, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৭-৩৪৯ 

৬৭. থালেকদাদ চৌধুরী অনুদিত মির্জা নাথনের বাহারীস্তানে গায়েবী ২য় ভাগ, পৃ. ১২২-১২৬ 

৬৮. ডঃ আবদুল করিম-বাংলার ইতিহাস মোগল আমল, ১ম ভাগ, পৃ. ৩৪৭-৩৪৯ 

৬৯. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়-ইতিহাস পত্রিকা, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৫৫ 

৭০. খালেকদাদ চৌধুরী অনুদিত মির্জা নাথনের বাহারীস্তানে গায়েবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪২-১৪৭ 

৭১, ডঃ আবদুল করিম-বাংলার ইতিহাস মোগল আমল, ১ম ভাগ, পৃ. ৩৫৬ 
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Ge এম. ই. বোরাহ অনুদিত মির্জা নাথনের বাহারীস্তানে গায়েবী, ২য় খণ্ড, পৃ.৬২৯-৬৩২ 
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ডঃ এম. ই. বোরাহ অনুদিত মির্জা নাথনের বাহারীস্তানে গায়েবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩২-৬৩৩ 
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বাংলা সাহিত্য, তা আরাকানী শাসন রানী 


আরাকান রাজসভা় বাঙ্গালি মুসলমান সভাসদ 


কৰি কাজি দৌল ও খাল কা 447 
১৪৩০ RAY থেকে ১৬৮৪ খ্রিষ্টাব্দ অবধি দু*শো চুয়ার বছর আরাকানের বৌদ্ধ 
রাজাদের দরবারে প্রধানত চট্টগ্রামের বাঙ্গালি মুসলমান সভাসদের প্রভাব ছিল। এই 
সময়ে আরাকানের বৌদ্ধ. রাজারারাজ্য শাসনের ক্ষেত্রে যে বিজ্ঞতার পরিচয় 
দিয়েছিলেন, তা অচিন্তযনীয়। আরাকানের রাজারা নিকটতম প্রতিবেশী ও তাঁদের .. 
অধিকৃত চট্টগ্রাম থেকে বাঙ্গালি প্রধানমন্ত্রী, wal, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও fa 
শির কা cist এমনকি সুদুর সিলেট থেকেও আরাকান 
এই সময়ে আরাকানের সম বিভাগ সলা UR aa | 
মন্ত্রীর হাতে। তিনি লঙ্কর উজির নামে খ্যাত হতেন। আরাকানের সমর বিভাগে... 
অশ্বারোহী বাহিনী গঠন করেন বাঙ্গালি লঙ্কর উজির। শাসন বিভাগের প্রধান পদেও 
বাঙ্গালি কর্মচারী নিযুক্ত করা হত। বিচার বিভাগ পরিচালনা করতেন মুসলমান. 
কাজী। উক্ত সময়ে আরাকান রাজসভায় যে সমস্ত প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, কাজী ও উচ্চ. 
পদস্থ কর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন তাঁদের অধিকাংশের নাম বিশ্থৃতির অতলে হারিয়ে 
গেছে। কেবল ১৬২২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৬৮৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাষট্রি বছর সময়কালের 
আরাকান রাজসতার বাঙ্গালি সতাসদের পৃষ্ঠপোষিত কবি দৌলত কাজীর 
সতীময়না, আলাউলের পদ্মাবতী, সয়ফুলমুলক, সপ্তপয়কর, সিকান্দারনামা, . 
তোহফা, লোর চন্দ্রানীর শেষাংশ ও কবি মরদনের নসিবনামা কাব্যের প্রারম্ভে 
বর্ণিত রাজ-প্রশস্তির বিবরণ সূত্রে কিুসংখ্যক বাঙ্গালি মুসলমান মন্ত্রী ও রাজ 
কর্মচারীর নাম জানা যায়। তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি fcr লিপিবদ্ধ করা হলো। 
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প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী 
আশরাফ খাঁন আরাকানরাজ থিরিথু ধন্মার (১৬২২-১৬৩৮ খ্রিঃ) লঙ্কর উজির 
উজির আশরাফ খাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ $ 


ধর্মপাত্র শ্রীযুক্ত আশরাফ খান, 
হানাফি মজাব ধরে চিশতি খান্দান। 
পীর গুরু অভ্যাগ CIS তৎপর, 
লোক উপকার করে নাহি আত্মপর || 
মিত্রের সহায় করে অরি রসাতল || 
মসজিদ পুষ্কনী দিলা বিবিধ বিধান; 
শ্যমতনু যুক্তিমন্ত বচন মিষ্টতা, 
শুদ্ধমতি ছোট বড় লোকেত ইন্টতা। 
মহারাজা আয়ু শেষ জানি শুদ্ধ মন; 
তান হস্তে রাজনীতি কৈল সমর্পণ। 
সৈন্য সনে অভিষেক করিলা রাজন 
মঙ্গল বিধানে সর্ব কৈলা সমর্থন, 
বিবিধ প্রসাদ দিল কল্যাণ কারণ। 
ছত্রসমে দিলা সৈন্য-পতাকা দুন্দতি, 
স্বর্ণ অঙ্গ রাখ দিলা আর বহু মূল্য টুপি। 
রাজ খড়গ সমর্পিলা লঙ্করী কাপড়া। 
সেনাপতি হৈলা নানা সৈন্য অধিপতি 
আশরাফ খান নামে শোভ হইল অতি। 
যাহার প্রতাপবজে চূর্ণ অরিশির। 
নৃপতি সম্পাসে বৈসেন্ত দিবা রাতি 
যথা যাএ রাজা তথা চলেত সঙ্গতি। 
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রাজপুত্র হন্তে ধিক সুপাত্র নিশ্চিত। 
নৃপতিহ পুত্র ভাবে হরিষে সাদরে 
মহামাতা করিলেন আশরাফ খানেরে। [সতীময়না] 
লঙ্কর উজির আশরাফ খা চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। হাটহাজারী থানার 
অন্তর্গত চারিয়া গ্রামে তাঁর বিরাট পাকা বাড়ির ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান। এ 
গ্রামে একটি দীঘি তাঁর নামের স্মৃতি বহন করছে। রাউজান থানার কদলপুর গ্রামের 
লঙ্কর উজিরের দীঘিটিও তিনি খনন করিয়েছিলেন।১ 


লঙ্কর উজির বড় ঠাকুর 
বড় ঠাকুর আরাকান রাজ নরপতিগ্যির ( (১৬৩৮-১৬৪৫ খ্রিঃ ) লঙ্কর উজির বা 

সমর সচিব ছিলেন। কবি আলাউল বড় ঠাকুর সম্পর্কে লিখেছেন। 

রাজ্য পাল সৈন্য মন্ত্রী আছিলেন তাত 

শ্রী বড় ঠাকুর নাম জগত বিখ্যাত 
, লঙ্কর উজির বড় ঠাকুরের ইসলামি নাম জানা যায় না। বড় ঠাকুর সম্ভবত 
আরাকানরাজ প্রদত্ত উপাধি। বড় ঠাকুর পটিয়া থানার চক্রশালা গ্রামের অধিবাসী 
ছিলেন। তাঁর পিতামহ গৌড় থেকে এসে চক্রশালায় বসতি স্থাপন করেন। তাঁর পুত্র 
মাগন ঠাকুরও আরাকানরাজের মন্ত্রী ছিলেন।২ 


প্রধানমন্ত্রী মাগনঠাকুর 

মাগনঠাকুর নরপতিগি (১৬৩৮-১৬৪৫ খ্রিঃ) থদোমিন্তার (১৬৪৫-১৬৫২ 
খ্রিঃ) সান্দাথুধম্মা (১৬৫২-১৬৮৪ খ্রিঃ) আরাকানের এই তিনজন রাজার আমলে 
প্রথমে মন্ত্রী ও পরে প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত ছিলেন। কবি আলাউল পদ্মাবতী ও 
সয়ফুলমুলুক কাব্যের প্রথমাংশের ভূমিকায় মাগন ঠাকুর সম্পর্কে লিখেছেন ঃ 


মুখ্য পাঠেশ্বরীর অমাত্য মহাজন, 
সত্যবাদী জিতেন্দ্িয় ঠাকুর মাগন। 
দুঃখ নাশ হেতু তান সঙ্গে দরশন। 
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সতত পোষণ আম্মা অমবস্ত্রাদানে। "* e 
গুণিগণ থাকন্ত তাহান সভাভরি 
গীত-নাট 'যন্ত্রবাদ্যে HSH করি। 
নানাসুপ্রসঙ্গ কথা কহিয়া রসদ, 
তান সভা মধ্যে থাকোঁ হৈয়া সভাসদ। 
একদিন সভাকরি বসেছে মাগন 


. নানা রঙ্গ প্রসঙ্গ কহন্ত গুণিগণ। 





কর্তা এ (মাগন) আদেশ. কৈল পর 
যেহেন দৌলতকাজী চন্দ্ানী রচিল। 


লঙ্কর উজির ফ্লাশরাফ আজ্ঞাদিল।। 
77:44 





ga মহামহিম মাগনগুনিবি ৷ | 

রূপে কাম জিনিয়া গুণের নাহি অন্ত। 
স্ব ব্যাড ভান অতল মহ 
“সিদ্দিক বংশেত জন্ম শেখজাদা জাত। ` 
কুল ন সংকৰ্মে ভূবন বিখ্যাত। ' 





ৃ > আলিমধিক বিদ্যাএ নি 


_. গুণবন্তহইলে বুঝ এ গুণাগুণ। .. 
_তানদেশী যথেক আলিম গুণবন্ত। ' 
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MELA ee 
মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন। তিনি আরাকানরাজে 
রাজা নরপরিডিগ্যির মৃত্যুকালে একমাত্র সন্তান অবিবাহিত কন্যার অভিভাবক 
নিযুক্ত করে যান। নরপতিগ্যির মৃত্যুর পর তাঁর জাতুষ্পুত্র থদো মিন্তার (১ ১ 


a অত্যন্ত বিশ্বাসের পাত্র-ছিলেন। তাই 





১৬৫২ খ্রিঃ ) আরাকানের রাজা হন। এবং রাজা নরপতিগ্যির কন্যাকে বিবাহ করেন! 


তখন রাজা থদো মিস্তার মাগন 


% nae eee ক্রেন এই সময 
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কবি আলাউল আরাকানের রাজধানী ম্রোহং₹এ আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজা 
থদোমিন্তার পরলোকগমনের পর তার শিশু পুত্র সান্দাথুধম্মা (১৬৫২-১৬৮৪ 
খ্রিঃ) আরাকানের রাজা হন। সান্দাথুধম্মা তখন বালক মাত্র। রাজ্য শাসন করার 
বয়স তাঁর হয়নি। রানী মাতা অভিভাবক হয়ে মাগন ঠাকুরকে প্রধানমন্ত্রী পদে 
নিযুক্ত করে রাজ্য শাসন করেন। ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দে মাগন ঠাকুর পরলোকগমন 
করেন। ১৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আরাকানের তিনজন রাজার 
আমলে মোট কুড়ি বছর কাল মাগন ঠাকুর আরাকানের মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন 
তিনি রোসাঙ্গে আশ্রয় গ্রহণকারী কবি আলাউলকে প্রতিপোষণ দিয়েছিলেন। ৩ 
আরাকানরাজ নরগতিগির a উর বড় ঠাকুর মাগন ঠাকুরের পিতা ছিলেন 
তারা মীম লারমা PROT 


Ð 


কৰি আলাউলের সয়ফুলমুলুক চিক শেষাংশের, সিডি সুত্রে 
জানা যায় যে, সৈয়দ মুসা রাজা সান্দাথুধন্মার (১৬৫২- -১৬৮৪ খ্রিঃ) আমলে 
আরাকানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। কবি সৈয়দ মুসা সম্পর্কে লিখেছেনঃ 
সৈয়দ মুসা একপুরুষ FRI. 
অভিন্ন বদনরূপ মহাগুণবন্ত।. 
আমি বৃদ্ধ ফকিরেরে অতিবহতর। 
তালিব আলীম বলি কর এ আদর || 
দানে পরিপুরস্ত পোষস্ত অনক্ষণ। 
প্রেমবশে মান্য রসে বাঁধা মোর মন | 
একদিন ডাকিয়া যে আপন আলএ। 
বহুল করিয়া কহিলা যে মহাশএ || 
পুস্তকর আজ্ঞাকারী শ্রীযুক্ত মাগন। 
আছিল তোমার শিষ্য মোর বন্ধু জন। | 
খণ্ড বাক্য আছিল পুস্তক মনোহর। 
সমাপ্ত হইলে রস হএ বহুতর।। 
আন্গার গৌরব মনে তাহার বচন 
আজ্ঞাকরি তোষ যত পাঠকের NA! | 
ভাবিয়া উত্তর দিলু শুন দয়াম এ! 
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বৃদ্ধকালে dg কর্ম উচিত নাহএ।। 
র/টলু বহল গ্রন্থ নানা আলাঝালো। 
রহিতে ঈশ্বর ভাবে যুক্ত হই কালা। | 
বিশেষ অভাবে পরি চিন্তাযুক্ত মন 18 


সিলেটের তরফ পরগনার ইতিহাস প্রণেতা সৈয়দ আবদুল আগফার চৌধ 
বলেন যে সৈয়দ মুসা ছিলেন হবিগঞ্জে তরফ পরগনার লঙ্করপুর থামের অধিবাসী 
তিনি সিলেট বিজয়ী সৈয়দ নাসির উদ্দিন সিপাহ সালারের বংশধর। সৈয়দ ue: 
১৬৬৯ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানরাজ সান্দুথুধন্মার প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে কবি আলাল 
সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল কাব্যের শেষাংশ রচনা করেছিলেন। 


? 


প্রধানমন্ত্রী নবরাজ মজলিশ 

কবি আলাউল বিরচিত সেকান্দরনামা কাব্যে লিখিত আত্মকথা সুত্রে জানা 
যায় যে, রাজা সান্দুথুধম্মার রাজত্বকালে নবরাজ মজলিশ (১৬৭৩ খ্রিষ্টাব্দে) 
আরাকানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। কবি আলাউল তাঁর সম্পর্কে লিখেছেনঃ 


AS মজলিশ অতুল মহত্ব | 

নবরাজ পাইয়া যদি হৈল মহামাত্য || 
মধুর বচন মোর শুনিয়া রসদ। 
সাদরে আনিয়া আহ্মা কৈল সভাসদ || 
অন্নেবস্ত্রে তৃষিয়া পোষস্ত নিরন্তর। 
তান দানে সুসময়ে শুধি রাজ কর। | 
বহু গুণবন্ত আছে তাহান সভাএ। 
তথাপিহ মোর বাক্য মনে অনুভাএ।। 
একদিন মজলিশ করি মেহমানি। 
মহা মহা মুসলমান ভূর্জাইল আনি।। 
যটরসে GARA নানা পাকোয়ান। 
চব], চুষ্য, লেহ্য পেয় বিবিধ রন্ধন। 
চন্দন বস্তুরী আদি গোলাপ সুগন্ধ। 
TAA তান্কুলে সভা হইল আনন্দ।। 
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বাদ্য কপিনাস আদিযন্ত্র সুললিত। 
কেহ কেহ মধুর সুস্বরে গায় গীত। | 
মজলিশে সকলে করন্ত আশীর্বাদ। 
বিধি পুরাউক তোমা মনে সেই সাধ।।৫ 


প্রধানমন্ত্রী নবরাজ মজনিশের সঠিক পরিচয় জানাযায় না। সম্ভবত তিনি 
চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। 


১০১ 


কবি আলাউল বিরচিত সপ্তপয়কর কাব্যে লিখিত আত্মকথা সুত্রে জানা যায় যে 
রাজা সান্দুথুধ্মার আমলে ১৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দে (?) সৈয়দ মোহাম্মদ খান আরাকানের 
সৈন্য মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে লিখেছেনঃ 


হেন মহারাজেশ্বর অখণ্ড সম্পদ। 
তানমুখ্য সৈন্য মন্ত্রী সৈয়দ মহাম্মদ। | 
অঙ্গ দুর্বাদল শ্যাম মুখ পূর্ণ শশী। 
অমিয়া মিশ্রিত বাক্য মৃদুমন্দ হাসি।। 
নানা শাস্ত্র পরাগ বিদ্ধান বিদগ্ধ। 
আরবী ফারসী আর হিন্দুয়ানি মগধ।। ' 
মোহত্ত সঙ্গীত-জ্ঞাতা ভাবরসে লীন। 
রাগরঙ্গে বিনোদ থাকন্ত নিশিদিন।। 
সতত পণ্ডিত গুণী তাহান সভাএ। 
তত্ত্ব রস কথা কহি থাকন্ত সদাএ।। , 
নানা পরস্তাব নানাগ্রন্থ সুকথন। 
আনন্দে শুনন্ত বসি হৈয়া একমন।। 
আমিহ সভাএ তান থাকি অবিরত। 
IRIA দানে আমা CAAT ASS | | 
_ মোর মন বান্ধএ লবন-যবা গুয়া এ। 
বিশেষ করন্ত বশ আদর FAA | 
সভামধ্যে থাকি সভাসদ হৈয়া। 
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শান্ত্রনীতি রসকথা প্রসঙ্গ PV | | 
সপ্তপয়কর কথা অতি মনোহর | 
মনোগত প্রকাশিলু তাহান গোচর।। 


রদ মহা খাটের শিক পরার খান বনি সব ভিনি মা 
HER 


১০২ 


কবি উন বিরচিত রতন 1 ‘কলিক আনন্দ: a (কাজি রি 
সতীময়নার শেষাংশ) TRA কান্যের আত্মকথা সুত্রে জানা যায় যে শ্রীমন্ত 
সোলায়মান রাজা: MAJANI. আমলে (১৬৫৯-১৬৬৪ টা) ) আরাকানের 
রমনী ছিলেন! কবি আলাউল তার সম্পর্বে MT 





রড কারা পোষস্ত সাদরে। 
Br সভার গুণিগণ অবিরত। | 
জ্ঞান উক্তি রসকথা শুনন্ত সত্তা | 
7 একদিন ইরিষে বসিয়া গুণ নিধি। ৷ 
_-জিজ্ঞাসান্ত কাব্য- কথা রসের অবধি।। 
প্রসঙ্গ হইল লোর-চন্দ্রানীর Fat 
 অসাঙ্গ রহিল এই রসকাব্য গাথা।। 
সাঙ্গ হইলে পুস্তক সম্পূর্ণ রসহএ। :. 
শ্রোতা পাঠকের মন আরতি পুরা এ। 
এথেক ভাবিয়া সোলেমান মহামতি। 
হরষেতে আদেশ করিল আন্মাপ্রতি।। 
এই খণ্ড পুস্তক পুরাও মোর নামে। : 
দগ্ধ মধু দোহ আনি মিলাও এক ঠামে।।৭ 


Sie EMR সি পরি চট্টগ্রামের 
অধিবাসী ছিলেন। জনা. যায় নি। সম্ভব 
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লঙ্কর উজির বোরহানউদ্দিন ৃ 

সম্প্রতি প্রকাশিত ও wa আবদুল করিম সম্পাদিত কবি নসর উল্লাহ 
খোন্দকার রচিত পুথি শরিয়তনামায় প্রদত্ত কবির আত্মপরিচিতি সুত্রে জানা যাচ্ছে 
যে, কবির পূর্বপুরুষ বোরহানউদ্দীন আরাকান রাজ্যের লঙ্কর উজির বা সমরমন্ত্রী 
ছিলেন। তিনি প্রথম আরাকান সেনাবাহিনীতে অশ্বারোহী সেনাদল গঠন করেন। 


পুথিতে সেই সময়কার আরাকানরাজের নাম উল্লেখ নেই। তবে কবি আলাউল 
পদ্মাবতীতে বলেনঃ “STR আসিয়া হৈলুম রাজ আছোয়ার।” i 


পদ্মাবতী সুত্রে জানা যায়, জালাউল আরাকানে আশ্রয় গ্রহণ করে প্রথম দিকে 
আরাকানরাজ থদোমিস্তারের ( (5080-083) অশ্বারোহী বাহিনীতে চাকরি গ্রহণ 
করেন। 


আরাকানরাজ ধরো মিলের পর্বত রাজনের অধানোহী বাহিনী ছিল বলে 
জানা যায় না। সুতরাং ধারণা করা যায় যে, বোরহানউদ্দিন রাজা থদোমিন্তারের 
41757771418 d 
| বনত Re te নাহি 
0). "নাম হামিদুদীন।মতির মান। 
: শীল বালা নম বলে কবে গম 
! . সে বহুপাল উজির প্রধান। ' 





এ তখন CaP দেশে কিবা আন্যে কিবা শেষে | 
অশ্ব আছোয়ার ন আছিল। rk 
হয়গজ বহুসঙ্গে দেখি তানে নৃপরঙ্গে 
151. AFA উজির তানেকৈল্য। .. 
ইব্রাহিম তানসুত রূপগুণে অদ্ভুত ' 
| অশ্ববার কর্মে বিচক্ষণ। 
সুজাতউদ্দীন নাম অস্ত্েশস্ত্রে অনুপাম 
নাম ধরে তাহান নন্দন।”” 
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১০৪ SE আরাকান রোমিহিদা হনে রা বৌছ ছিব 


র উজির বোরহানউদ্দীনের বংশধরগণ চট্টগ্রামের ` | 
৬০১৬৭ | গায়ের বাঁশখালী থানার জবদ 


আরাকানরাজের অভিষেকে মুসলমান মন্ত্রীর পৌরহিত্য 

সপ্তদশ শতকে আরাকান রাজসভায় মুসলমান প্রভাব এতই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে 
আরাকানের বৌদ্ধ রাজাদের অভিষেকে বৌদ্ধ তিক্ষুর পরিবর্তে সেখানকার 
রাজসভায় মুসলিম মন্ত্রীরাই পৌরহিত্য করতেন। আরাকানরাজ সান্দাথুধম্মার 
(১৬৫২- -১৬৮৪) অভিষেকে তদীয় মুসলমান প্রধানমন্ত্রী নবরাজ মজলিশ রাজাকে 
শপথ বাক্য পাঠ করান ৪ : 


মজলিশ নবরাজ তান মহামাত্য।| 
রোসাংগ দেশেত আছে যত মুসলমান। 
মহাপাত্ৰ মজলিশ সবার প্রধান।। 
মজলিশ পাত্রের TAS শুন এবে। 
নরপতি সর্গ আরোহণ হৈল যবে। | 
এ যুবরাজ আইসে যবে পাটে বসিবারে। | 
দণ্ডাইল পূর্বমুখে পাটে বসিবারে।। | 
মজলিশ পরি দিব্য বস্ত্র আভরণ। 
সম্মুখে দণ্ডাই করে দড়াই AA | | 
_ পুত্রবৎ প্রজারে পালিবে নিরন্তর 
না করিলে ছল বল.লোকের উপর।। 
শান্ত্রনীতি MAPS হৈবে ন্যায় AS | 
নির্বলীরে বলী না করৌক বলবরন্ত।। 
দয়াল চরিত্র হৈবে সত্যধর্ম বন্ত। 
সুজনেরে সন্তোষিবেনাশিবে দুরন্ত।। 
ক্ষমা ধর্ম আচরিবে চঞ্চল না হইবে। 
| পূর্ব অপরাধে কারো মন্দ না করিবে।। 
আরো নানাবিধ প্রকশন্ত রাজনীতি। 


শি 
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সত্য করিয়া যদি দাঁড়াইল নৃপতি।। 

প্রথমে মজলিশে তবে সালাম করএ। 

শেষে মাতৃকুল আদি সবে প্রণামএ||১০ 

উপরোক্ত কাব্যাংশের সারমর্ম হচ্ছেঃ রোসাংগ বা আরাকানের মুসলমান 

অধিবাসীগণের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী মজলিশ নবরাজ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। আরাকানরাজের 
পরলোকগমনের পর যুবরাজের অভিষেককালে তিনি রাজাকে শপথ বাক্য পাঠ 
করান। অভিষেককালে যুবরাজ সিংহাসনের বাইরে পূর্বমুখী হয়ে দাঁড়ালেন। 
প্রধানমন্ত্রী মজলিশ নবরাজ অভিষেকে যুবরাজের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাঁকে শপথ বাক্য 
পাঠ করান যে, রাজা তাঁর প্রজাগণকে পুত্রবৎ পালন করবেন। তাদের সাথে ছলনা 
বা বলপ্রয়োগ করবেন না। সবলকে দুর্বলের উপর বল প্রয়োগ করতে দেবেন না। 
সঙ্জনকে রক্ষা এবং দুর্জনকে দমন করবেন। ূর্বকৃত কোন অপরাধের জন্য বর্তমানে 
কাউকে শাস্তি দেবেন না। ধর্মীয় বিধানানুসারে রাজকার্য পরিচালনা করবেন। নিজে 
সচ্চরিত্র ও ধর্মশীল হবেন। কোন সময় চঞ্চল হবেন না, সকলকে ক্ষমার চোখে 
দেখবেন। অতঃপর রাজা প্রথমে প্রধানমন্ত্রী নবরাজ মজলিশকে সালাম ও পরে রাজ 
পরিবারের বয়োবৃদ্ধদের প্রণাম করেন। 


১০৫ 


আরাকান বিচার বিভাগে মুসলমান 

আরাকানের দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার বিভাগ প্রধানত মুসলমান বিচারক 
কাজীদের দ্বারা পরিচালিত হয়। এ সব বিচারক তাঁদের দক্ষতা ও পাণ্ডিত্যের 
মাধ্যমে বিচারক্ষেত্রে ATS সুনাম ও সম্মান অর্জন করেছিলেন। 


কাজী ছউদ শাহ 
কাজী ছউদ শাহ আরাকানের বিচার বিভাগের কাজী এবং পীর ছিলেন। কবি 
আলাউল বলেনঃ সৈয়দ ছউদ শাহা রোসাঙ্গের কাজী। 
ছৈয়দ ছউদ শাহা রোসাঙ্গের কাজী। 
দয়াল চরিত্রপীর অতুল মহত। 
যদ্যপি অসক্ত আমি লৈতে সেই ভার। 
দয়াল চরিত্র পীর অতুল মহত। 
কৃপা করি দিলা মোরে কাদেরী খেলাফত ।+, 
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কাজী ছউদ শাহ কবি আলাউলের পীর ছিলেন। তাঁর 
যায়নি। সম্ভবত তিনি চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন কারী পর ঘন 
নালা কাজী, কাজী সউদ, আবদুল করিম, মোহাম্মদ হোসেন, ওসমান ৬ 
জবার, আবদুল গফুর, মোহাম্মদ ইউসুফ, নুর মোহাম্মদ, রওশন wae 
হি 


তৎপরতা 9৮২ যে, আরাকান সেনাবাহিনীতে 
প্রভাবপ্রতিপত্তি উল্লেখযোগ্য ছিল। ' RPG 


শোয়ে বইয়া বাারাজ রাজি? (৮১৯-৩৭) এর রাজত্বকালে 
মালের উজির ও টাকশানের অধ্যক্ষ [3 (চাবি) “'পনজান' কি 
ee Noten bia Sign sn niga 


a | সওদাগর শুজা কাং ss বাণিজ্যে ক এবং প্রধান TN ছিলেন। 
বোদপায়া- (বর্মারাজঃ ১৭৮২- ১৮১৯) উ-জীকে সোনার তাজ বখশিস দেন। উহা 
পরিয়া বিনা বাধায় রাজ-সভায় ঢুকিতে পারিতেন। ' চাট্গাম, ঢাকা, 
পেগু, মান্দেলে, আভা, যাক প্রতি স্থানে বা es তন। 
পুল এখনও বর্তমান।, i i ; a 741 ¥ a se i । 24] 
_ বন্দরের (১) AGA জাহাজী, (২) care saab ja: 
pias চৌখাই বিখ্যাত ব্যবসায়ী ছিলেন i 

১৮০০ শতকের..শেয়, ভাগে, ক R ইয়ে ন, 0 এসহাক a এবং ( 
শো-না বিখ্যাত ব্যবসায়ী Ber: 

সৈন্য বিভাগে কাজ বাদ এন, (১ | 
কাইমের সোলেমান প্রঃ উ ফক্কে চৌধুরী, (২) কেয়ক্তর ছকফা প্রঃ জুগংগ, (৩ 
IEA ফতে আলী বলী, জাফর af pas RRT গর চৌধুরী fr 

১৭০০/১৮০০ শতকে এ, র জৰ | i মান  সেনাপতির নাম অবগত 
হওয়া যায়। (১) কাইমের হেলা, (২) বল্দিগাড়ার বুমিং এবং (৩ ৩) বন্দরের আলীয়া 
বাইং। আলীয়া বাইং-এর পাকা মস্জিদ এখনও IETA. | 

১৯০০ শতকে হাজী আলী খান (প্রঃ! হোদুবুধ্যা)' ও. আকরাম আলী দৈন 
বিভাগের সুবেদার ছিলেন। হোদুবুধ্যার পাকা মস্জিদ আকিয়ারে এখনও বর্তমান।” 
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আরাকানের গৌড়ীয় প্রভাব 

প্রাচীনকালে আরাকানরা ছিল বন্য স্বভাবের, মাথার চুল ও হাতের নখের AG 
নিত না। রাজা নরমিখলার সিংহাসন পুনরদ্ধারকালে আরাকানে আগত গৌড়ের 
বাঙ্গালি পাইক সেনাদের সংস্পর্শে প্রথম আরাকানীরা চুল ও নখের AG নিতে 
শেখে। প্রাচীনকালে আরাকানে খাদ্য রন্ধন প্রথাও প্রচলিত ছিল না। বাঙ্গালি পাইক 
সেনারা সেখানে খাদ্য রন্ধন প্রণালী প্রবর্তন করে এবং মশলা, তৈল, ঘির প্রচলন 
করে। কোরমা-পোলাও বিরিয়ানীর স্বাদ পায় তারা। 

গৌড়ের রাজদরবারে ২৪ বছর নির্বাসন জীবন যাপনকারী রাজা নরমিখলা 
সেখানকার অনুকরণে আরাকানের রাজদ্রর রআমির ওমরাহ, জেনানা মহল, পর্দা 
প্রথা আযাদ Pm a ANE TIA টান 





আরাকানে বাংলা নাহিদা? 71 : 

সপ্তদশ শতকে আরাকানের বাঙ্গালি! মুসলমান: সভাসদদের আগ্রহে ও 
পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যের চর্চা যে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল, তা বাংলা 
সাহিত্যের ইতিহাসে ‘আরাকানের বাংলা সাহিত্য” নামে একটি অধ্যায়রূপে চিহ্নিত 
করা BW তখন ১৫৮০-১৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত পঁচাশি বছরকাল একাদিক্রমে চট্টগ্রাম 
আরাকান রাজ্যতুক্ত ছিল। আমরা আরাকান প্রবাসী দশজন বাঙ্গালি কবির সংক্ষিপ্ত 
পরিচিতি লিপিবদ্ধ: করলাম। তন্মধ্যে নয়জন চট্টগ্রামী..অথবা' চট্টগ্রামী বংশোদ্ভূত 
রোয়াইঙ্জা। অবশিষ্ট cere ee ET রা, 


et ee ay CME: 


F È 


am Fra ওযা A বসাক eh ae দৌলত 
সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যৌবনের প্রারম্ভে জীবিকা 
অন্বেষণে আরাকান গমন করেন। তখন আরাকানের রাজা ছিলেন থিরিথুধন্মা 
(১৬২২-১৬৩৫ খ্রিঃ)। তাঁর লঙ্কর উজির ছিলেন হাটহাজারী থানার অন্তর্গত চারিয়া 
গ্রাম নিবাসী আশরাফ খাঁ। কাজি দৌলত লঙ্কর উজির আশরাফ খাঁর শ্নেহচ্ছায়া লাভ 
করেন। এবং তাঁর আগ্রহে কবি সাধনের হিন্দী ভাষায় রচিত মৈনসৎ অবলম্বনে 
১৬২২-১৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবতীকালে বাংলা ভাষায় "সতীময়না লোর চন্দ্রানী” 
রচনা আরম্ভ করেন। চি রানী: TEO tg RTS: 
পরলোকগমন করেন। 


এনা 
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কবি মরদন 

কবি মরদন কবি দৌলত ‘কাজীর সমসাময়িককালের লোক ছিলেন। তিমি 
আরাকানের রাজধানী ঘ্রোহংএর নিকটবর্তী কাঞ্চি নামক স্থানে বসবাস করতেন। 
iaaii ‘নসিব নামা’ কাব্যটি রচনা করেন 


কবি আলাউল 

কবি আলাউল গৌড়ের অন্তর্গত বর্তমান ফরিদপুরের প্রাচীন ফতেয়াবাদ রাজ্যের 
শাসনকর্তা মজলিশ কুতুবের এক অমাত্যের পুত্র ছিলেন। এবং এ রাজ্যের শাসন 
কেন্দ্র জালালপুর নামক স্থানে বাস করতেন। একদা আলাউল পিতাসহ কোন কাজ 
উপলক্ষে নদীপথে কোথাও যাওয়ার সময় পর্তুগীজ জলদস্যুর হাতে আক্রান্ত হন। 
তাতে পিতা মারা যান, আলাউল আহঙ অবস্থায় আরাকানে উপনীত হন। তিনি সুস্থ 
হয়ে আরাকানরাজের অশ্বারোহী বাহিনীতে চাকরি গ্রহণ করেন। পরে আরাকানরাজ 
থদোর ১৬৪৫-৫২ খ্রিঃ) মন্ত্রী মাগন ঠাকুরের আনুকূল্য লাভ করে আলাউল 
সাহিত্য সাধনায় লিপ্ত হন। তিনি মন্ত্রী মাগন ঠাকুরের আগ্রহে ১৬৫১ খ্রিষ্টাব্দ 
মালিক মোহাম্মদ জায়সী রচিত হিন্দী কাব্য পদুমাবত বাংলায়. পদ্মাবতী নামে 
অনুবাদ করেন. ও ১৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে আলেফ লায়লার . কাহিনী সয়ফুলমুলক 
বদিউজ্জামাল, প্রথমাংশ কাব্যানুবাদ করেন। ১৬৫৯. খ্রিষ্টাব্দে আরাকানরাজ 
সান্দুখুধন্মার (১৬৫২-১৬৮৪ খ্রিঃ) মন্ত্রী সোলায়মানের আগ্রহে অজ্ঞাত রূপকথা 
eq কলিকা আনন্দবর্মা” কাজী 'দৌলতের সতীময়নার পরিশিষ্টরূপে রচনা করেন। 
সান্দুথুধম্মার অপর এক মন্ত্রী সৈয়দ মোহাম্মদ খাঁর আগ্রহে ১৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দ 
নিজামী গঞ্জাবীর AVA অনুবাদ করেন। ১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দে অপর এক মন্ত্র 
সোলায়মানের আগ্রহে ইউসুফ গদা রচিত ধর্মীয় গ্রন্থ তোহফা অনুবাদ করেন। 
১৬৬৯ খ্রিষ্টাব্দে রাজা সান্দুখুধন্মার অপর এক মন্ত্রী সৈয়দ মুসার আগ্রহে অসমাণ্ 
সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জমালের শেষাংশ রচনা করেন। ১৬৭৩ খ্রিষ্টাব্দে অপর এক Fal 
নবরাজ মজলিসের আগ্রহে কবি আলাউল নিজামী গঞ্জাবীর সিকান্দরনামা অনুবাদ 
করেন। এর অল্পদিন পর সম্ভবত ১৬৮০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেই কবি আলাউল 
আরাকানে পরলোকগমন করেন। এছাড়া কবি আলাউল 'রাগতাল নামা’ নামক 
একটি সঙ্গীত গ্রন্থ ও কিছু পদাবলী রচনা করেন।১৪ 


কৰি কোরেশী মাগন 
কৰি কোরেশী মাগনের আদিপুরুয আরব দেশ থেকে shin সান ক 
সম্ভবত ১৫৭৫ খ্ৰিষ্টাব্দে মহামারী ও দুর্ভিক্ষে গৌড় ধ্বংস হওয়ার কালে 
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মাগনের এক পূর্ব পুরুষ চট্টগ্রামের চক্রশালায় বসতি স্থাপন করেন। এবং কোরেশী 
মাগন চক্রশালায় জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তাকালে তাঁর পিতা সপরিবারে রোসাঙ্গে 
জীবিকা উপলক্ষে গমন করেন। এবং সেখানে কোরেশী মাগন চন্দ্রাবতী 'নামক 
কাব্যটি রচনা করেন। | 


ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক ও আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ কবি কোরেশী 
মাগন ও আরাকানের রাজা নরপতিগী (১৬৩৮-১৬৪৫ খ্রিঃ) প্রমুখ রাজাদের মন্ত্রী 
মাগন ঠাকুরকে অভিন্ন এবং মন্ত্রী কোরেশী মাগন ঠাকুরকে চন্দ্রাবতী কাব্যের 
রচয়িতা বলে মনে করেন। মন্ত্রী মাগন ঠাকুর সপ্তদশ শতকের লোক ছিলেন। 
অধ্যাপক ইদ্রিস আলী সাহেব দ্বিমত পোষণ করে কবি কোরেশী মাগনকে আঠার 
শতকের কবি ছিলেন বলে মনে করেন। তাঁর বংশধরগণ চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত 
রাউজান থানার প্রাচীন ফতেনগর পরগণার বর্তমান নোয়াজিশপুর গ্রামে বসবাস 
করেন।১৫ বিস্তারিত বিবরণের জন্য লেখকের চট্টগ্রামের ইতিহাস প্রসঙ্গ গ্রন্থের 
চন্দ্রাবতীর কবি কোরেশী মাগনের পরিচয় প্রবন্ধ BET 


কবি আবদুল করিম খোন্দকার আরাকানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব পুরুষগণ 
পুরুষগণের পরিচিতি লিপিবদ্ধ আছে। কবি আবদুল করিম খোন্দকার রচিত তিনটি 
পৃথির পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। তিনি দুল্লা মজলিস, তমিম আনসারী ও হাজার 
মসায়েল রচনা করেন। দুল্লা মজলিসের রচনাকাল ১১০৭ মখী। ৬৩৮-১৭৪৫ 
খিষ্টাব্দ। তখন আরাকানের রাজা ছিলেন নরএ পায়া (১৭৪২-১৭৬১খ্রিঃ)। ১৭৮৫ 
খ্রিষ্টাব্দে স্বাধীন আরাকান রাজ্যের বিলুপ্তির চল্লিশ বছর আগে কবি আবদুল করিম 
খোন্দকার ফুল্লা মজলিস রচনা করেছিলেন। ১৬ 


কবি আবদুল করিম সাধারণত সুজা কাজী নামে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি পদ্যে 
রোসাঙ্গ পাঞ্চালী নামে রোসাঙ্গের ইতিহাস রচনা করেছিলেন। কবি আবদুল করিম 
আঠার শতকের প্রথমদিকে জীবিত ছিলেন। তিনি আরাকানের সাদাপাড়ার 
অধিবাসী ছিলেন। 
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কবি আবুল হোসেন 
কবি আবুল হোসেন iarain a MR- এর নিকটবর্তী বন্দরের 
টি রা | 


কাজী আবদুল করিম ... 

কাজী কনার শা ছি ha 
সর্বমোট পাঁচটি পুঁথি রচনা 'করেন।। তাঁর রচিত পুথির নাম রাহাতুল FR, 
nis ha das Esk 1 খরা, 





oop Betis ee hc de LL ER perce রা 
শাহ কাব্যের কবি শমসের আলীকে সপ্তদশ শতকের কবি বলে মনে করা হত। 
কিন্তু সম্প্রতি ডঃ. আহমদ শরীফ বাঙালী :ও-বাঙলা সাহিত্য ২য় খণ্ডের ৪৯৫ 
পৃষ্ঠায় প্রমাণ করেছেন যে রবি শমূসের আলী উনরিংশ শতকের কবি ছিলেন। তিনি 
সপ্তদশ শতকে আরাকান প্রবাসী কবি ছিলেন। না।তাই আমরা শমসের আলীকে 
আরাকান প্রবাসী TA কবির তালিকা থেকে বাদ দিলাম। : | | 





গ্রাম আরাকানী শাসন ett 


পালন, Toupee , PRE 
তথ্যের অভাবে সে সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে পরোক্ষ তথ্য TA 
যৎকিঞ্চিৎ জানা যায়। দক্ষিণ চট্টগ্রাম অধিকাংশকাল আরাকান রাজ্যতুক্ত ই ছিলি 


\ 
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আরাকানী আমলে দক্ষিণ চট্টগ্রাম চারডাগে বিভক্ত ছিল। এবং চারজন শাসক শাসন 
করতেন। রামু, চকরিয়া, চক্রশালা ও দেয়াঙ্গ এই চারটি ভাগ। দ্বিজ ভবানীনাথের 
রামাভিষেক বা লক্ষ্মণ দিখিজয় কাব্য যোল শতকের প্রথম দশকে জয়চ্ছন্দ রাজার 
আগ্রহে রচিত। দীনেশ ভট্টাচার্যের মতে আরাকানী সামন্ত রাজা জয়চ্ছন্দ 
১৪৮২-১৫১৩. অবধি কর্ণফুলী ও শংখনদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের আরাকানী 
সামন্ত রাজা Í | চক্রশালা ছিল তাঁর রাজধানী। 


লিগ 
প্রশাসন নীতির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তখন তাঁরা চট্টগ্রামের প্রশাসন ব্যাপারে 
অত্যন্ত বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁরা চট্টগ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভিন্ন সত্যতা ও 

সংস্কৃতির অনুসারী অধিবাসীদের:মন জয় কৃরার উদ্দেশ্যে সাধারণত এখানকার 
মুসলমান অধিবাসীদের মধ্য থেকে প্রশাসক নিযুক্ত করতেন। তিনি উজির নামে 
খ্যাত হতেন। আরাকানের ইতিহাসসূত্রে জানা যায় যে আরাকানরাজ মিনসৌলহ 
(১৫৫৪-১৫৬৪ খ্রিঃ),১৫৬১-১৫৬৩ খ্রিষ্টাব্দের দিকে নৌতরোথঙের (নশরত 
খান) নিকট থেকে উপটৌকনাদি.ও.আনুগত্য গ্রহণ করে তাঁকে চট্টগ্রামের উজির 
পদে নিযুক্ত করেন কিন্তু পরবর্তী রাজা : মিনসিথিয়া ওরফে ছক্যবদীর 
(১৫৬৪-১৫৭১খ্রিঃ) সঙ্গে উজির নশরত খানের বিবাদ হয়। তখন রাজা 
মিনসিথিয়ার গোপন ইঙ্গিতে পতুগীজরা নশরত খানকে হত্যা করেন।১৮ 


আরাকান মিনফালং সিকান্দর শাহ: (১৫৭২-১৫৯৩ খ্রিঃ ) অধিকৃত চট্টগ্রামে 
দুজন উজির লেগ রাস বলেন aS ane শাহ অপর জন 
ছিলেন উপরে বর্ণিত নিহত আরাকানী. উজির নশরত খানের পুত্র জালাল খান। 
১৫৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিপুরারাজ অমর মানিক্য রামু-চকরিয়া আক্রমণ করলে এ দুই 
: আরাকানী উজির গোপনে ত্রিপুরার পক্ষে সহায়তা করেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধে ত্রিপুরা 
পরাজিত হলে উজির আদমশাহ. অমরমানিক্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আর উজির 
জালাল খান ভয়ে প্রাণ হারান।১৯ উল্লেখ্য যে উক্ত আরাকানী উজির নশরত খান ও 
জালাল খান ছিলেন বাংলার সুলতান রুকনউদ্দিন বারবক শাহ অধিকৃত চট্টগ্রামের 
সেনানী শাসক রাস্তি খানের ৪র্থ ও ৫ম অধস্তন পুরুষ এবং মক্জুল হোসেন কাব্যের 
রচয়িতা কবি মোহাম্মদ খানের (১৬৪৬ খ্রিঃ) যথাক্রমে প্রপিতামহ ও পিতামহ।২০ 
তাঁর চাচা বিরহিম বা ইব্রাহিম: খানও আরাকান অধিকৃত চট্টগ্রামের উজির 
ছিলেন।২১ আরাকানের রাজারা অধিকৃত চট্টগ্রামের উজিরদের বিশ্বাস ভঙ্গের দরুন 
তখন থেকেই তাঁদের ভ্রাতা, দ্বিতীয় পুত্র বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে এখানকার প্রশাসক 
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পদে নিযুক্ত করতেন। তাঁদের পদবি ছিল আলী মানজা, আলী মানিক। আর Bie 
তাঁদের অধীন করে দেওয়া হয়। | | 

কথিত হয়, সাতকানিয়া থানার মুলুক সোয়াং মসজিদের শিলালিপিতে বা 
নায়েবে উজির মোহাম্মদ খাঁ আরাকান অধিকৃত চট্টগ্রামের উজির ছিলেন৷ 
দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য নায়েবে উজির মোহাম্মদ খা ও TET হোসেন কাব্যের 
রচয়িতা কবি মোহাম্মদ খাঁকে অভিন্ন মনে করেন 1 কিন্তু সম্প্রতি ডক্টর আহ 
শরীফ নায়েবে উজির মোহাম্মদ খাঁর বংশধরগণের কাছ থেকে যে তথ্য পেয়েছেন 
তাতে দেখা যায় যে, যো মারার সির হা খানবাব পারের 
খাঁর কর্মচারী ছিলেন।২২ . 


তারাকানী "শাসনকালতে রাজা? উজির, নায়েবে উজিব পদবিধারী 
শাসনকর্তা ছাড়াও খোয়াজা, রোয়াজা, সাদা, ছুয়ান, ay পাঁজা, নবরাজ, সাদিউক 
নানা প্রভৃতি খেতাবধারী কর্মচারীও ছিলেন। রাউজানের ফতেনগর গ্রামের খোয়াজা 
bei পটিয়ার গৈড়লা ও আল্লা গ্রামের সাদা পাড়া, বড়লিয়া গ্রামের পাঁজা পাড়া 

বং লড়িহরা গ্রামের RN পাড়ায় আজো তাদের বংশধর বিদ্যমান। মধ্যযুগের এব 
মুসলমান vba কবর নাম gE রেয়াজা।২৩ Pi p 


আরাকান রাজ মিনখা মৌং-এর রাজত্বকালে (১৬১২- ১৬২২ খ্রিঃ) 
অধিকৃত চট্টগ্রাম নোয়াখালীর নদী সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় wien 
দৌরাত্য্য বৃদ্ধি পায়। তি তিনি সে দৌরাত্য “দমন করার জন্য তাঁর সত্মামা গেগুর 
ভূতপূৰ্ব রাজকুমার মংশোয়ে HCH ১৬১৪ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পদে 
নিযুক্ত করে পাঠান। রাজকুমার মংশোয়ে P তাঁর অনুগত তেলেইং বাহিনীকে নিয়ে 
চট্টগ্রাম আগমন করেন। এবং অল্প দিনের মধ্যে এখানকার পর্তুগীজ দৌরাত্ম্য দমন 
করে আরাকানরাজের প্রশংসাভাজন হন। 'রাজা তাঁকে :বোমাং উপাধি দান করে 
সম্মানিত করেন।২৪ মংশোয়ে F ১৬৩০. খ্রিষ্টাব্দ অবধি. আরাকান অধিকৃত 
চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর.পর তৎপুত্র মংরাই প্রু ১৬৩০-১৬৬৫ 
িষ্টাব্দ পর্যন্ত আরাকান অধিকৃত চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র 
হারি F ১৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দে আরাকান অধিকৃত চট্টগ্রামের শাসনকর্তা হন। তাঁর আমলে 
১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারি তারিখে মোগল সেনাপতি বুজগগ-উমেদ খা 
আরাকানী বাহিনীকে পরাজিত করে চট্টগ্রামের বৃহদাংশ শংখনদীর উত্তর তীর 
অবধি মোগল সামাজ্যতুক্ত করেন। হারি প্র তখন থেকে এপি 
দক্ষিণ গ্রামের আরাকানী শাসনকর্তার দায়িত্ব পালন করেন। হারি পর মৃত্যু 
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পর তীর ভ্রাতৃষ্পুত্র হারিও ১৬৮৭ খ্রিষ্টাব্দে দক্ষিণ চট্টগ্রামের আরাকানী শাসনকর্তা 
পদে নিযুক্ত হন।২৫ আঠার শতকের প্রথমদিকে কামানচি বিদ্রোহীরা আরাকানে 
অরাজকতার সৃষ্টি করে। তখন সেনাপতি মহাদণ্ডায়ু কামানচি বিদ্রোহ দমনে তৎপর 
হন।২৬ এ সময় দক্ষিণ চট্টগ্রামের আরাকানী শাসনকর্তা হারিও সেনাপতি 
মহাদণ্ডাযুকে উল্লেখযোগ্যতাবে সাহায্য করেন। কামানচি-বিদ্রোহ দমনের পর 
সেনাপতি মহাদণ্ডায় সান্দাউইজিয়া (Sanda wizaya 1710-1730) শাম 
গ্রহণপূর্বক আরাকানের রাজা হন। তিনি দক্ষিণ চট্টগ্রামের আরাকানী শাসনকর্তা 
হারিওকে বোমাংগ্রী (বোমাংদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) উপাধি প্রদান করে সম্মানিত 
করেন।২৭ ১৭২৭ খ্রিষ্টাব্দে হারিওর মৃত্যু হয়। তখন হারিওর পৌত্র (মৃত পুত্র ছদা 
প্র“র সন্তান) মংলা প্রু ১৭২৭ খ্রিষ্টাব্দে আরাকান অধিকৃত দক্ষিণ চট্টগ্রামের 
শাসনকর্তা হন।২৮ তিনি দোহাজারী দুর্গের, সেনাপতি আধুখা ও তাঁর পুত্র শের 
জামাল খাঁর খণ্ড আক্রমণের চাপের মুখে ক্রমশ উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে সরে 

একে একে রামু RANG, ইয়াংছা, মাতামুহুরী প্রভৃতি অবস্থান ছেড়ে দেওয়ার 
পর শেষ পর্যন্ত লামায় তাঁর অধিকার সংকুচিত হয়ে যায়। অবশেষে ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে 
দোহাজারী দুর্গের অধ্যক্ষ শের জামাল খাঁর আক্রমণের মুখে দক্ষিণ চট্টগ্রামের শেষ 
আরাকানী শাসনকর্তা বোমাৎ কংলা প্রু শেষ অবস্থান লামা থেকে তাঁর 
অনুগামীদের নিয়ে আরাকানে পালিয়ে যান। দক্ষিণ চট্টগ্রাম থেকেও চিরদিনের মত 
আরাকানী শাসনের অবসান ঘটে।২৯ এবং দক্ষিণ চট্টগ্রাম সুবেবাংলার মুসলমান 
শাসনভুক্ত হয়। এখানে স্মরণীয় যে, পেগুর তৃতপূর্ব রাজকুমার মংশোয়ে F ও তাঁর 
অধস্তন পাঁচ পুরুষ ১৬১৪-১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দ অবধি ১৪২ বছর কাল চট্টগ্রামে 
আরাকানী শাসনকর্তা ছিলেন। ইংরেজ আমলে দক্ষিণ চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব শেষ 
আরাকানী শাসনকর্তা কংলা প্রু পুনরায় চট্টগ্রামে ফিরে এসে ইংরেজদের আনুগত্য 
স্বীকার করে বর্তমান চট্টগ্রামের বান্দরবন জিলার রাজস্ব সংগ্রাহক রূপে 
আদিপুরুষের বোমাং প্রধান স্বীকৃতি লাভ করেন।' তখন থেকে আজ পর্যন্ত এই 
পরিবার বংশপরম্পরায় বান্দরবনের বোমাংটী পদে অধিষ্ঠিত আছেন। 
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চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
আরাকানের os গালের বর্ণসংকর 


প্রাচীনকাল থেকে আরাকানে বিভিন্ন joule স্বল্প সংখ্যক 
হিন্দু ও বড়ুয়া পদবিধারী বৌদ্ধ অধিবাসী বাস করে আসছে। তন্মধ্যে আমাদের 
আলোচ্য বিষয় হলো চট্টগ্রামী বংশোদ্ভূত রোয়াইঙ্গা, হিন্দু ও বড়ুয়া অধিবাসী প্রসঙ্গ। 
বিভিন্ন পরিচ্ছেদে তাদের সম্পর্কে আলোচন্নী করা হবে। এ পরিচ্ছেদের আলোচ্য 
বিষয় হলো আরাকানের রোয়াইঙ্গা অধিবাসী। তবে প্রথমে আরাকানে বসবাসকারী 
বিভিন্ন মুসলমান গোত্র সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা প্রয়োজন 


আরাকানের মুসলমানের আকার-_আকৃতি 


মধ্যযুগে MEPE বংশের: রাজাদের আরাকান শাসনকালে পৃথিবীর বিভিন্ন 


দেশের বিভিন্ন জাতির মুসলমান সেখানে বসতি স্থাপন-করে। এবং সেখানকার 
মোঙ্গল, ভোট. চীনা ও মুরুং,'খুমী, চাক, সিন, সেন্দুজ, ম্রো, খ্যাং, ডইনাক, 
Te, পিউ প্রভৃতি কিরাত উপজাতির জনগোষ্ঠীর নারীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কের 
ফলে তাদের : ওরস ও  গর্ভজাত আরাকানী মুসলমান বর্ণসংকর জনগোষ্ঠীর 
আকার-আকৃতি এবং দৈহিক গঠনে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়। আকার ও আকৃতিতে 
আরাকানী মুসলমানদের কিছু অংশ বেটে-খাটো, আর কিছু অংশ মধ্যামাকৃতি, 
নাক চেষ্টা, চক্ষু আয়ত ও ক্ষুদ্র। তাদের দাঁড়ি বিরল, চুল তামাটে ও সঙজার কাঁটার 
মত খাড়া। 


সামাজিক শ্রেণী বিভাগ ae 

আরাকানের মুসলমান অধিবাসীরা সেখানকার দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী। তারা 
জাতিতিত্তিক পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথাঃ GNA, ানতইক্যা, কামানচি, 
জেরবাদী ও দিন্নেত। তবে মূল বিষয়ের আলোচনা শেষে পরিশিষ্টে, আরাকানের 
থান্তইক্যা কামানচি, জেরবাদী ও দিন্নেত নামক চারটি ক্ষুদ্র মুসলমান গোত্র 
সম্পর্কে আলোচিত হবে। 
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১১৬ 
রোয়াইঙ্গা নামের উৎস 

আরাকানের চট্টগ্রামী বংশোদ্ভূত চট্টগ্রামী আরাকানীভাষী বর্ণসংকর মস, 
গোত্রটি সাধারণত রোয়াইঙ্গা নামে খ্যাত হয়। 


| ইতিপূর্বে জানা গেছে যে, আরাকানের শ্রাউকও রাজবংশের রাজধানী ঘ্রোইং. 
এর নাম চট্টথামবাসীর মুখে বিকৃত উচ্চারণে রোহাং হয়। এর লেখ্যরূপ রোসাঙ্গ 
কালক্রমে চট্টগ্রামবাসীরা সমগ্র আরাকানকেও রোহাং বা রোসাঙ্গ নামে খ্যাত করে 
এই রোহাং বা রোসাঙ্গে বসতি স্থাপনকারী চট্টগ্রামী বংশোদ্ভুত DENN আরাকানী 
ভাষা বর্ণসংকর মুসলমান অধিবাসীকে চট্টগামবাসীরা রোহাইঙ্গা নামে খ্যাত করে। 
রোহাইঙ্গার সংক্ষিপ্তরূপ রোয়াইঙ্গা। কালক্রমে তা লেখ্যারূপেও প্রচলিত হয়। কিন্ত 
রোহাং বা রোসাঙ্গ-এ জন্মগ্রহণকারী অর্থে তাদের নাম হওয়া উচিত রোহাঙ্গী বা 
রোসাঙ্গী। WP ভগ) 

(১) গ্রোহং > GIRO রোহাং> রোহাঙ্গ* রোহাঙ্গী। 

(২) ARO GIRO APN রোসাঙ্গ, রোসাঙ্গী। 

সুতরাং প্রচলিত রোহাইঙ্গা বা রোয়াইঙ্গা নামটি যেমন ভুল, তেমনি 

উল্লেখ্য যে আরাকানের রোয়াইঙ্গা অধিবাসীরা. নিজেদের শুধু রোয়াইঙ্জা নামে 
খ্যাত করে, এর সঙ্গে মুসলমান শব্দ যুক্ত করে AM :. 

প্রসঙ্গক্রমে আরো উল্লেখ্য যে বৃহত্তর চট্টগ্রামের সাতকানিয়া ও বাঁশখালী থানায় 
স্বল্প সংখ্যক এবং কক্সবাজারে বিপুল সংখ্যক রোয়াইঙ্গা নামে খ্যাত অধিবাসী বাস 
করে। তারা এখানে রোয়াই নামেও খ্যাত হয়। এর বিবর্তন রূপঃ মোহং১ AR 
রোহাং» রোহাই” রৌয়াই। যে ভুল রোয়াইঙ্গা নামটি প্রাচীনকাল থেকে বহুল 
প্রচলিত, আজ সে ভুল সংশোধন করতে চাইলেও এর শুদ্ধরূপ প্রচলিত হবে না, সে 
প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। ws | | 


রোয়হিঙ্গা গোত্রের উদ্ভব ও বিস্তার 
+ আরাকানের রোয়াইঙ্গা গোত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রচুর মতভেদ দেখা যায়। 
তন্মধ্যে নিশ্রলিখিত চারটি মতই প্রধান। 
১ জাহাজ ডুবি থেকে THINS রহম শব্দ উক্তিকারী আরব নাবিকদের 
বংশধরেরাই আরাকানের রোয়াইঙ্গা গোত্র। 
২' আরাকানের বসতি স্থাপনকারী 'রোহার' (Roha) অধিবাসীদের 
বংশধরগণই আরাকানের রোয়াইঙ্গা গোত্র। 
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প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গ হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী রি 


o দক্ষিণ ও পূর্ববংগের বাংগাণি ক্রীতদাসদের বংশধরগণই আরাকানের 
রোয়াইঙ্গা গোত্র। — 

৪" ১৪৩৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ইংরেজ আমলের ১৯৩০ সাল অবধি আরাকানে 
হাজার হাজার চট্টগ্রীমী বসতি স্থাপনকারীদের উরসজাত বর্ণসংকর জনগোষ্ঠীই 
আরাকানের রোয়াইঙ্গা গোত্র। 


এক 
রহম থেকে রোয়হিঙ্গা 

তারিখে-ইসলাম আরাকান ও বার্মা নামক উর্দু ভাষায় রচিত গ্রন্থের লেখক 
মুহম্মদ খলিলুর রহমানের মতে, রামরী দ্বীপের সঙ্গে সংঘর্ষে ভঙ্গ আরব জাহাজের 
নাবিকরা স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে 'রহমী, "রহম, শব্দ উচ্চারণ করে সাহায্য 
প্রার্থনা করেছিল। টি 4 
অনুমতি দেন। তারা আরাকানে বসতি স্থাপন করার পর আরবি ভাষা অনভিজ্ঞ 
স্থানীয় অধিবাসীরা আরব বসতি স্থাপনকারীদের মুখে পূর্বে শোনা রহম নামে খ্যাত 
করে। পরবর্তীকালে ‘রহম’ শব্দ বিকৃত বা বিবর্তিত হয়ে রোমাই-রৌয়াই- 
রোয়াইঙ্গা নামের উৎপত্তি) ro o 4 

মুহম্মদ খলিলুর রহমান বর্ণিত রোয়াইংঙ্গা গোত্রের উক্ত উৎস সঠিক নয় বনে 
আহমদ ও নজির আহমদ। তাঁরা বলেন, | 

Some people say that the term Ruhaingya is derived from 
the Arabic word 'Raham' meaning sympathy, They say that in the 
7th century A.D. some Arab ships were wrecked along the . 
shores of Arakan. The few survivors of the wreck went to off 
shore villages uttering the words, ‘Raham', 'Raham' 'Raham'. 
' Hence they say, the Muslims around Mrohaung, the Capital of 
Arakan, are known to be Ruhaingyas. 

This view was first expressed by a Rahaingya writer, Mr. 
Khalilur Rahman. But we meet a few hundreds of Muslims along 
the sea-shore near Akyab, known as THAMBU KYA Muslims 
meaning ship wrecked Muslims. They wear Magh dress and 
speak Maghi Language. These Thambu Kya Muslims do not claim 


to be Ruhaingyas, nor are they known by others as such. Had, 
Ruhaingyas been derived from the Arabic Word ‘Raham’ these 
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10 have been the first 
THAMBU — wou St group to be known a 


Ruhaingyas. 
Haat হলো, কিছু কিছু লোক বলেন যে, রোয়াইঙ্গা শব্দটি আরবি 'রহয 
শব্দ থেকে CYS! "রহম" অর্থ - দয়া, সহানুভূতি, তারা বলেন যে, Tere 

কয়েকটি আরব জাহাজ আরাকানের উপকূলে ধ্বংস হয়ে যায়। জাহাজ ডুবি থেকে 

রক্ষাপ্রাপ্ত আরব নাবিকেরা উপকূলবর্তী গ্রামে গিয়ে রহম, রহম বনে সাহ 
প্রার্থনা করেছিল। তাই উক্ত মুসলমানেরা আরাকানের রাজধানী ঘ্রোহং- এর 
চতুঃপার্ববন্তী অধিবাসীদের নিকট রোয়াইঙ্গা নামে-খ্যাত হয়। ARITA লেখক 
খলিলুর রহমানই প্রথম এই মত প্রচার করেন। কিন্তু আমরা আকিয়াবের সমুদ্র 
উপকূলে MST নামে খ্যাত FAM মুসলমানের. সাক্ষাৎ পেয়েছি। 
QL আরাকানী শব্দ, অর্থ.জাহাঙ্জ ডুবি থেকে THAIS মুসলমান। তারা 
মঘদের মত পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করে এং মঘী ভাষায় কথা বলে। উক্ত 
থাম্তইক্যা মুসলমানরা নিজেদের.রোয়াইঙ্গা বলে.দাবি.করে না। অন্যেরাও তাদের 
রোয়াইঙ্গা বলে না বা জানে না। যদি.রোয়াইঙ্গা আরবি. রহম শব্দ থেকে উদ্ভূত 
হত তবে থান্তইক্যারাই রোয়াইঙ্গা প্রথম দল বলে -পরিচিত.হত। খলিলুর রহমান 
সাহেবের উক্ত অভিমত উদ্দেশ্য গ্রণোদিত।.তিনি আরাকানের রোয়াইঙ্গাদের কুলীন 
প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে জাহাজ ডুবি: ‘থেকে রক্ষাপ্রাপ্ত সেখানে বসতি স্থপিনকারী 
আরব নাবিকদের বংশধর বলে দাবি করেছেন। কিনতু জহিরউদ্দিন আহমদ ও নজির 





পু tone 
দাবিকে মিথ্যা পতন নার ialen pe ha, 





তি অধিবাসীদের বংশধরগণই রোয়াইঙ্গা" 

জহিরউদ্দিন আহমদ ও. নজির, আহমদ, রোয়াইঙগা গোত্রের er সম্পর্কে 
বলেন- 
The Muslim conquerors. of Bengal; aricluding Bakhtiyar Khilji 
and the Muslims deputed from Bengal to'Arakap were originally 
the inhabitants of Ruha, a district of Ghore in Afganistan. These 
Muslims named Arakan as’ Ruhang or Rushang. In the dialect 
Prevailing in Chittagong and Arakan. 'Ha'and ‘Sha’ are 
interchangable:- Hat,, Shat (Seven): Hala,’ Shala | 
brother-in- law), Hinyor, Shinyor (root), | Hil;: “Shik: (stone),. Hi 
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Shi (exist, in Maghi), Het, Shet (shy in Maghi) are the pointers. 

So Ruhang & Rushang are different pronunciation of the same 

word. The Muslims themselves were known as the Ruhains 
meaning the offsprings of Ruha.° 


তার সারমর্ম হলো, বক্তিয়ার খিলজীসহ বাংলার মুসলমান বিজেতাগণ, 
বাংলাদেশ থেকে যে সমস্ত মুসলমানকে আরাকানে পাঠিয়েছিলেন, তারা ছিলেন. 
মূলত আফগানিস্তানের 'ঘোর' প্রদেশের রোহা RUHA জিলার অধিবাসী। উক্ত 
রোহার মুসলমানেরা আরাকানের রোহাং নামকরণ করেছিলেন। আরাকান. ও 
চট্টগ্রামে প্রচলিত আঞ্চলিক ভাষায় সাধু ভাষার শ-য-স মৌখিক উচ্চারণে R 
হয়। হাত-সাত-হালা-শালা, হিয়র-শিয়র ( মুল), হিল-শিল (পাথর) হাই-সাই 
a, হেত _শেত (মঘী)। সুতরাং রোহাং, রোসাং অভিন্ন শব্দের ভিন্ন উচ্চারণ। 
উক্ত মুসলমানেরা নিজেদের রোহাইন নামে পরিচয় দেন, ae রোহার 
অধিবাসীদের বংশধর বাউত্তর পুরুষ। - . ... 

জহিরউদ্দিন আহমদ ও..নজির আহমদ দাবি করেছেন: রোয়াইঙ্গারা 
আফগানিস্তানের অন্তর্গত “ঘোর' প্রদেশের “রোহা' জিলার অধিবাসীদের বংশধর'। 
তাই-তারা রোহাইঙ্গা। তারা তৃকী বা আফগানী বংশোদুত। কিন্তু ইতিহাস “পাঠে 
জানা যায় যে, বক্তিয়ার খিলজী প্রমুখ প্রথমদিকের বংগ বিজেতার বংগবিজয় নদীয়া 
ও বরেন্দরভূমিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। এতিহাসিক-মিনহাজের মতে ১২৬০ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ব 
দক্ষিণবংগে রাজা লক্ষণ সেন এবংতাঁর বংশধরগণের শাসনাধীন ছিল।৪ এই স্বাধীন 
শত্রু রাজ্য ডিঙ্গিয়ে অপর . একটি স্বাধীন রাজ্যে বক্তিয়ার খিলজী প্রমুখ বংগ 
বিজেতাদের তুর্কী সেনা আরাকানের ধর্মপ্রচার বা বসতি স্থাপন করার কথা অবাস্তব 
কল্পনা। রোয়াইঙ্গা গোত্রের উৎপত্তির এই Corde রোয়াইঙ্গা গোত্রের কৌনিন্য 
প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কল্পিত হয়েছে। পির যশ নিস 
বর্ণিত এই উৎসটিও গ্রহণযোগ্য নয়। te a 
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যোল শতক থেকে পর্তুগীজরা এদেশে বাণিজ্যের নামে অনুপ্রবেশের চেষ্টা 
করে। সপ্তদশ শতকে আরাকানীরা পর্তুগীজদের সাথে মিলিত হয়ে নৌবিদ্যায় 
পারদর্শী হয়ে ওঠে। তখন থেকে পর্তুগীজ ও আরাকানের রাজারা আঁতাত করে 
দক্ষিণ ও. Tren নদী ও সমুদ্র উপকৃলব্তী এলাকায় ডাকাতি ও মানুষ চুরি 
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করে দাস ব্যবসা শুরু করে। বাংলাদেশে মঘ ও পর্তুগীজ বোষেটেদের 
দাস ব্যবসায়ের নানা বিবরণ পাওয়া যায়। নিশ্রে এরূপ কয়েকটি রাম 
11° . v Sey 
উদ্ধৃত হলোঃ 
(১) বাটাতিয়ার ডাচ-ফ্যাষ্টরীর ১৬২৪ খ্রিষ্টাব্দের নথি থেকে তথ্য উদ্ধার 
ডি.জি.ই. হল লেখেন। i 
Every year a devastating raids, often as far as Dacca an 
Murshidabad, were carried out and vast numbers of জি 
carried of to Mrohaung, where the king, after Selecting all the 
artisans for his own service, sold the rest to foreign traders at a 
few rupees a head. As there was a constant demand for Slaves 
in the Dutch factories in the Archipelago, Dutch merchants Soon 
became the king's chief customers for these unhappy human 


beings. 

(2) ১৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দের আর এক ডাচ নথিতে আছে যে, ডাচ-জাহাজে ৩০০ 
জন হতভাগ্য ক্রীতদাস আছে যাদের বয়স ১০ থেকে ২৫ TRAY 

(৩) PIRA বার্নিয়ার (১৬২০-৮৮) তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে বলেন, 

They (Portuguese) made men ‘and women slaves, great and 
small with cruelty and burnt all they could not carry away. And it 
is that these are seen in the: mouth. of the Ganges so many fine 
cities quite deserted. ` je ear RENE oe | 

বার্নিয়ার ১৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন। মোঘল এতিহাসিক শিহাব 
উদ্দিন আহমদ তালিশ লিখেছেন যে মঘ ও ফিরিংগীদের সমন্বয়ে গঠিত জলদস্যু 
বাহিনী জলপথে আসিয়া বারে বারে বংগদেশে লু্ঠনকার্য পরিচালনা করিত। তাহারা 
আহার BOA দেয়, তেমনি তাহারা যৎকিঞ্চিৎ অপৰৃ চাউল উপর হইতে বন্দীদের 
উদ্দেশ্যে ছুঁড়িয়া দিত। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া দস্যুরা শক্ত সমর্থ বন্দীদের ভূমি 
কর্ষণ ও অন্যান্য হীন কার্যে নিযুক্ত করিত। অবশিষ্ট বন্দীদের দাক্ষিণাত্যের 
বন্দরসমূহে ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসী বণিকদের নিকট বিক্রয় করা হইত! 
কখনও কখনও বন্দীদের উড়িষ্যায় লইয়া যাওয়া হইত। aue 

সমুদ্রোপকৃল হইতে কিয়ৎ দুরে নোংগর .ফেলিয়া তাহারা লোক মারফত 
সরকারি কর্মচারিদের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিত। জলদস্যুদের অত্যাচার ও 
অপহরণের হাত হইতে রেহাই পাইবার জন্য সেই সকল রাজ কর্মচারি বহু সংখ্যক 
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অনুগামী লইয়া উপকূল ভূমিতে দণ্ডায়মান থাকিয়া বিস্তর টাকা 

লোককে জাহাজে পাঠাইত। লেনদেনের ব্যাপার যদি ERER মনঃপূত হইত 
তবে তাহারা বন্দীদের মুক্তি দিয়া নিজেদের জাহাজ লইয়া সমুদ্র বক্ষে আপন 
আস্তানার দিকে ফিরিয়া যাইত। শুধু ফিরিংগীরাই ধৃত বন্দীদের বিক্রয় করিত। 
মঘের বন্দীদিগকে কৃষিকার্য ও এই জাতীয় অন্যান্য কার্যে নিযুক্ত করিত; ag 
সৈয়দ বংশের অসংখ্য লোক, এমনকি বহু সংখ্যক সতী সাধ্বী সৈয়দজাদীও তাদের 


দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ হইয়াছিল। স্ত্রীলোকদিগকে বিনা 
পশুদের যৌনউন্মাদনারইন্ধন যোগাইতেহইত।৮ : নিসা 


সন্দ্বীপের ইতিহাস গ্রন্থ শ্রী রাজকুমার চক্রবর্তী প্রাচীন তথ্যের ভিত্তিতে 
লেখেন, আরাকান হইতে মগ ও ফিরিংগীগণ প্রতি বৎসর জলপথে বাংলায় 


ডাকাতি করিতে আসিত, হিন্দু, মুসলমান, স্ত্রী পুরুষ, ধনী দরিদ্র যাহাকেই পাইত 
বন্দী করিত এবং তাহাদের হাতের পাতা ফুটা করিয়া তাহার মধ্যে পাতলা বেত 
চালাইয়া তাহাদিগকে নৌকার ডেকের নীচে বাধিয়া লইয়া যাইত। - এত কষ্ট ও 
অত্যাচারে অনেকে মরিয়া যাইত। যে কয়টা "শক্ত প্রাণ’ লোক বাচিয়া থাকিত 
তাহাদিগকে চাষবাস ও অন্যান্য পরিশ্রমের কাজের জন্য দাসভাবে রাখা হইত 
অথবা ইংরেজ ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিকদিগের নিকট দাক্ষিণাত্যের বন্দরে বিক্রয় 
করা হইত। শুধু ফিরিংগীরা এইরূপে বন্দী বিক্রয় করিত। মগেরা তাহাদিগকে দাস 
করিয়ারাখিত।'৯ এঁতিহাসিক যদুনাথ সরকার লিখেছেন, 


After the death of the Arakan King Sri Sudharma-raj (Thiri 
Thudhamma Raja, 1622-1638), his son and successor was > 
murdered by a servant, the dowager queen's lover, who seized 
the throne. The murdered Raja's Paternal uncle, Mangat-raj, 
declared himself independent in his viceroyalty of Chatgaon but 
his attempt to oust the usurper from the throne of Arakan failed 
through his naval weakness, and he had to free to Bengal for 
safety along with his leading partisans. He marched by land 
towards Bhulua and wrote to the imperial thanahdar of the 
frontier post of Jagdia for protection from the pursuing Magh 
fleet. By Islam Khan's command the thanahdar of Jagdia drove 
away by gunfire some 200 Magh jalias which were obsinding 
Mangatrai and ferried him over the Feni river into Mughal 
territory. Taking advantage of the confusion of civil war in 
chatgaon, over ten thousand people of Bengal who were being 
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প্রাচীন আরাকান রোয় ইঙ্গা তি 
১২২ হিন্দু ও TWH বৌদ্ধ অধিবাসী 


held in slavery there by the Feringis, escaped to i 
| eir 


homeland.»o 

১৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানরাজ থিরিথুধম্মা ও তৎপুত্র মিন সানিকে হত্যা ক 
বিধবা রানীর নাৎসিনমের AT নরপতিপি আরাকানের রাজা হন। তখন নিউ 
আরাকান রাজের , পিতৃব্য ও চট্টগ্রামের: আরাকানী শাসনকর্তা মংগত রাঃ 
(Mangatrai) নিজেকে স্বাধীন ঘোষণা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জবরদখলকারী 
রাজার হাতে পরাজিত হয়ে মোগল সাহায্যে ঢাকায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
আরাকানের এই গৃহযুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করে বাংলাদেশের দশ সহস্রাধিক লোক 
ফিরিংগীদের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে তাদের জন্মস্থানে ফিরে যায়; (ফিরিংগীর৷ 
তাদের অপহরণ করে নিজেদের দক্ষিণ চট্টগ্রামের জমিদারীতে কৃষি কাজে নিযুক্ত 

উপরোক্ত বিবরণসমূহ থেকে জানা যায় যে, দক্ষিণ পূর্ববংগ থেকে অপহরণ 
করা বাঙ্গালি ক্রীতদাসদের আরাকান রাজের অংশ সে দেশে শস্য উৎপাদনের জন্য 
কৃষি কাজে নিযুক্ত করত। আরাকানের পতন যুগে বহু বাঙ্গালি ক্রীতদাস তাদের 
জন্স্থানে পালিয়ে যায়। যারা সেখানে ছিল, তারা মধ রমণী বিয়ে করে সেখানে 
বসতি স্থাপন করে। ইংরেজ আমলের সেনসাস রিপোর্টে বাঙ্গালি ক্রীতদাসদের 

The descendants of slaves are'resident, for ‘the most part. 
in the Kyauktaw and Myohaung townships. 11337 

এঁতিহাসিক: শিহাবউদ্দিন- তালিশ।'ও. ডি; জি. ই. হল প্রমুখের লিখিত 
উপরোক্ত বিবরণগুলোর উপর নির্ভর করে এখানকার কোন কোন লেখক বলতে 
চান যে, আরাকানে বসবাসকারী বাঙ্গালি ভ্রীতদাসদের গুঁরসে ও মঘ রমণীর 
গৰ্ভজাত বর্ণসংকর জনগোষ্ঠীই হল আরাকানের: রোয়াইঙ্গা গোত্র। আমরা তাঁদের 
এই ভ্রান্ত মতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছি। কারণ আরাকানের রোয়াইংগা গোত্র 
BEAM বুলি এবং চট্টগ্রামী সংস্কৃতির অনুসারী। ১৯১১ সালের আদম শুমারীতে 
রোয়াইঙ্গাদের চট্টগ্রামী (Chittagonion) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 

আরাকানে বসতি স্থাপনকারী বাঙ্গালি মুসলমান ক্রীতদাস বংশধরদের সম্পর্কে 
আমাদের ধারণা যে, ১৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রামের আরাকানী সামন্ত মংগত রায়ের 
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প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী নর 


জন্মস্থানে পালিয়ে গিয়েছিল, তেমন ভাবে সুযোগ পেয়ে আরাকানের ভ্রীতদাসদের 
অধিকাংশ বারে বারে তাদের জন্মস্থানে পালিয়ে গিয়েছিল। অবশিষ্ট যা ছিল, তারা 
আরাকানের চট্টগ্রামী বংশান্ভুত বিপুল সংখ্যক রোয়াইংগা গোত্রের সংগে মিশে 
গিয়ে রোয়াইঙ্গা গোত্রতুক্ত হয়ে চট্টগ্রামী বুণিকে পারিবারিক ভাষারপে গ্রহণ 
করেছিল। দুটি উদাহরগঃ a | ) 
১1 চট্টগ্রাম জজ কোর্টের এডভোকেট ও গ্লিমসেস ইন টু "দ্য RBA অফ 
ইসলাম সাউথ ইস্ট এশিয়া এণ্ড চায়না’ নামক গ্রন্থের লেখক সম্প্রতি প্রয়াত 
শামসুদ্দিন আহমদ (আলীগ) একজন রোয়াইঙ্গা শরণার্থী ছিলেন! তিনি দ্বিতীয় 
_ মহাযুদ্ধকালে আরাকানী মঘদের অত্যাচারে নিপীড়িত হয়ে শরণার্থী হয়ে চট্টগ্রামে 
আসেন এবং বাংলাদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। তিনি লেখককে বলেছিলেন যে 
তাঁর প্রপিতামহ ফেনীর অধিবাসী, আরাকানবাণী হয়েছিলেন কিশোর বয়সে। তাঁদের 
পারিবারিক ভাষা ছিল চট্টগ্রীমী উপভাষা। তিনি নিজেকে রোয়াইঙ্গা বলে পরিচয় 
দিতেন এবং গৌরববোধ করতেন। তিনিও-রোয়াইঙ্গা গোত্রের উৎপত্তি সম্পর্কে এই 
লেখকের সংগে একমত পোষণ করতেন -' . ' 7. 
_২। RE বিদ্ধ আরাকান জাপান অধিকারতুক্ত হওয়ার পাদ অর্থাৎ 
নামে বিখ্যাত ছিলেন। তার পারিবারিক ভাষা ছিল চট্টগ্রামী উপভাষা! তিনিও 
রোয়াইঙ্গা নামে খ্যাত হতেন। অর্থাৎ রোয়াইঙ্গাদের সংগে বৈবাহিক HAC ফলে 
= মী ভাষী রোয়াই্গা OE হয়ে গিয়েছিলেন। কিনু কোটিপতি ছিলেন বলে 
পূর্বপুরুষের ঢাকাইয়া বিশেষণটি তীর নামের সংগে যুক্ত হয়েছিল চিহ্নিত করার . 
i উর উপভাষাতাষী রোযা ছাড়া, আরাকানে দক্ষিণ ও 
পূর্ববংগের (ক্রীতদাস বংশধর সহ) অন্য জিলার বাংলা উপভাষাতাবী আরাকানে 
বসবাসকারীরা রোয়াইঙ্গা নামে খ্যাত না-যদি তারা রোয়াইঙ্গা মেয়ে বিয়ে করে 
তবে ভিন্ন জিলার উপভাষাভাষী কিছু বাঙ্গালি দেখা যেত সাময়িক কালের 
জন্য. তারহিল, নোয়াখালী ও. সিলেট জিলার মোল্লা মৌলবী এবং নোয়াখালী, 
কুমিল্লা ও ফরিদপুর জিলার পণ্য বহনকারী গদু নৌকার মাঝি মাল্লা!১২ 
"১৯৮৭ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ব বিভাগের অধ্যা 
সলিমউল্লাহ বাহার রোয়াইঙ্গা গোত্রের উৎপত্তি সম্পর্কে লেখকের সাথে সুদীর্ঘ 
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আলোচনা করেছিলেন। তাঁর অভিমতের সারমর্ম হলো যে বাটাভিয়ার ডাচ ফ্যাট, 
নথি ও অন্যান্য সূত্রে জানা যায় যে সপ্তদশ শতকে পতুগীজরা আরাকানীদের সে 
মিলিত হয়ে দক্ষিণ পূর্ব বাংলার উপকৃলবতাঁ অঞ্চল থেকে মানুষ চুরি করে দাস 
ব্যবসা করত। পর্তুগীজরা নিজ অংশে প্রাপ্ত বন্দীদের ইংরেজ, ফরাসী ও warty, 
' বণিকদের কাছে বিক্রি করত। আরাকানীরা তাদের অংশে প্রাপ্ত বন্দীদের নিজদেশে 
কৃষি কাজে দাস রূপে নিযুক্ত করত। কালক্রমে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের বাঙ্গাদি 
ক্রীতদাস বা আরাকানের বাসিন্দা হয়ে যায়। আরাকানের রোয়াইঙ্গা গোত্র হলো 
দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালি GS দাসদের উত্তর পুরুষ। অধ্যাপক সাহেবের এই 
অভিমত সঠিক নয়। কারণ এটা সর্বজনবিদিত ব্যাপার যে আরাকানে চট্টগ্রামী 
. মুসলমান বংশোডুত চট্টগ্রামী আরাকানীভাষী মুসলমান অধিবাসীরা হলো 
আরাকানের রোয়াইঙ্গা গোত্র। বর্তমালে আরাকানে চৌদ্দ লক্ষ রোয়াইঙ্গা মুসলমান 
অধিবাসী বাস করে। তারা সকলেই: চট্টগ্রামী আরাকানী ভাষাভাষী। তারা যদি 
দক্ষিণ পূর্ববঙ্গের ক্রীতদাসদের বংশধর হয় তাদের ভাষা দক্ষিণ পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক 
ভাষাও আরাকানী ভাষাভাষী হলো না কেন? যেহেতু আরাকানের রোয়াইঙ্গাদের 
ভাষা চট্টগ্রামী আরাকানী, তখন রোয়াইঙ্গারা চট্টগ্রামী বংশোদ্ভূত বর্ণসংকর। দক্ষিণ 
ও পূর্ববঙ্গের ক্রীতদাসদের বংশধররা_রোয়াইঙ্গা নামে হয় না, হতে পারে না। আর, 
বি. স্মার্ট রচিত ব্রিটিশ বার্মা গেজেটিয়ারে আরাকানের প্রাচীন রাজধানী ম্রোহং-এ 
কিছু সংখ্যক ক্রীতদাসদের বংশধর বাস করে বলে উল্লিখিত আছে। তারা রোয়াইঙ্গা 
নয়। সপ্তদশ শতকে পর্তুগীজ-আরাকানীরা দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ থেকে মানুষ চুরি করে 
দাস ব্যবসা করার কথা ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে। আর এসময় ১৫৮০-১৬৬৫ 
খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত পচাশি বছরকাল চট্টগ্রাম একাধিক্রমে আরাকানের শাসনাধীনে ছিল। 
সে সময় আরাকানের রাজদরবারে আটজন বাঙ্গালি মুসলমান মন্ত্রী ছিল, কাজী 
ছিল, সেনাবাহিনীতে ছিল সৈন্য। তাদের অধিকৃত চট্টগ্রামের প্রশাসক ছিল উজির 
নামে খ্যাত চট্টগ্রামবাসী। তখন আরাকান অধিকৃত রাজ্য চট্টগ্রাম থেকে মানুষ চুরি 
করে দাস ব্যবসা করার প্রশ্ন আসেনা। চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের অধিবাসী সম্পর্কে 
আরাকানের রাজা ও পর্তুগীজদের মনোভাব এবং আচরণ ছিল ভাল। ডঃ আহমদ 
শরীফ বলেনঃ 

‘চট্টগ্রাম ঘন ঘন হাত বদল হয়ে আরাকান, ত্রিপুরা ও গৌড় শাসনে ছিল। 
এখানৈ পর্তুগীজদের আড্ডা ছিল। এখানে বারবার রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়েছে। এবং 
আক্ষরিক অর্থেই উলুখড় প্রাণ হারিয়েছে। জনগণের গায়ে তার চোট বিশেষ লেগেছে 
' বলে মনে হয় না। লাভের বন্দর অঞ্চল চট্টগ্রাম লোভের ছিল বলে যুদ্ধে দেশ দখল 
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করে, দেশবাসীর হৃদয় জয়ের মাধ্যমে রাজারা প্রাপ্ত অধিকার স্থায়ী করবার প্রয়াসী 
ছিলেন বলে মনে হয়। তাই চট্টগ্রামে রচিত কোনো NZA শাসকের উৎপীড়নের 
কথা নেই। পর্তুগীজেরা চট্টগ্রামের ও সন্দ্বীপে আডডা গেড়েছিল। তারা বাংলার 
সমুদ্রে, উপকুলাঞ্চলে এবং নদী-তীরবতী গায়ে ও বন্দরে ধন সম্পদ ও মানুষ 
অপহরণ করত, কিন্তু আডডাস্থলে চট্টগ্রামবাসীর উপরে সে অত্যাচার করত না। 
সঙ্গে তাদের হৃদ্যতা স্থাপিত হওয়ার পর আরাকানরাজ্যভুক্ত চট্টগ্রামে লুষ্ঠন, মানুষ 
অপহরণ বা অন্য প্রকার উৎপীড়ন চালাবার প্রয়োজন আর অধিকারও তাদের ছিল 
না। আরাকানরাজ বিরূপ হওয়ায় সন্দ্বীপে গঞ্জালিসের রাজত্ব এবং দেয়াঙ্গের 
পর্তুগীজ বসতি নিশ্চিহ্ন ee O 

পর্তুগীজ দস্যু, বণিক ও ধর্মপ্রচারকরাদেয়াঙ্গ (দেবগ্রাম) ও সন্দ্বীপে তথা 
চট্টগ্রামে আড্ডা গেড়েছিল। এবং জারাকানরাজের সঙ্গে মিতালি ছিল বলে 
মঘদস্যুরাও (আসলে পর্তুগীজরাই মধদের PTGS গ্রহণে প্ররোচিত করে, কেননা, 
পর্তুগীজ আগমনের পূর্বে এরা দস্যু ছিল বলে জানা যায় না) এদের সহযোগী ছিল। 
কাজেই প্রতিবেশীর সঙ্গে AGA বজায় রাখার গরজে এবং মিত্ররাজ্যে উপদ্রব সৃষ্টি 
না করার স্বাভাবিক নীতির ফলে আরাকানে ও চট্টগ্রামে পর্তৃগীজরা ধর্মপ্রচার কিংরা 
লুটতরাজ্ব ও রাহাজানি থেকে বিরত থাকত। Fariar Manrique -এর বর্ণনায় 
এর আভাস আছে। এ কারণেই সম্ভবত চট্টগ্রামে রচিত হিন্দু মুসলমানের কোন 
্রন্থেই হার্মাদদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। যদিও হার্মাদের দৌরাত্যের কথা 
তাদের অজানা ছিল না।১৪ , 


S চার 
রোহাঙ্গে চট্টগ্রামী বংশোদ্ূত বর্ণসংকর অধিবাসীরা রোয়াইঙ্গা 


আরাকানের রোয়াইঙ্গা গোত্রের উৎপত্তি সম্পর্কে আমাদের অভিমত হল, 
প্রধানত আরাকানের বসতি স্থাপনকারী চট্টগ্রামী পিতার রসে, আরাকানী মঘ 
মাতার গর্ভজাত আরাকানী ও চট্টগ্রামী উপভাষা-ভাষী মুসলমান বর্ণসংকর 
জনগোষ্ঠীই হল আরাকানের রোয়াইঙ্গা গোত্র। কালক্রমে আরাকানে রোয়াইংগা 
গোত্রের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও নৃতন চট্টগ্রামী বসতি স্থাপনকারীদের আগমনের ফলো 
তাদের সংখ্যা অধিক হয়। তখন নিজেদের গোত্রের মধ্যে মুখ্যত বিয়ে শাদী 
সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। তাই আরাকানের রোয়াইঙ্গা গোত্রের পারিবারিক ভাষা চট্টগ্রামী 
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উপভাষা রাখতে সক্ষম হয়েছে। ১৬৬০ খিঃ মোগল শাহজাদা সুজা আরাকানে 
পলায়ন ও নিধন হওয়ার পর থেকে আরাকানের রোয়াইঙ্গা মুসলমানগণ 
সাম্প্রদায়িক রাজনীতির শিকার হয়। তখন থেকে বিভিন্ন সময়ে নির্যাতিত ও 
বিতাড়িত হতে বাধ্য হয়ে পার্শ্ববর্তী পিত্পুরুষের দেশ চট্টগ্রামে আশ্রয় নেওয়ার ফলে 
এখানেও রোয়াইঙ্গা গোত্রের বিস্তার লাভ করে। রোয়াইঙ্গা গোত্রের আদি পুরুষ 
চট্টগ্রামীরা প্রধানত নিম্নলিখিত তিনটি এতিহাসিক ঘটনা সুত্রে আরাকানে গমন ও 
বসতি স্থাপন করেছিলেন বলে প্রামাণ্য সূত্রে জানা যায়। 

ক) গৌড়ের সুলতানের দরবারে চব্বিশ বছর নির্বাসিত জীবনযাপন করার পর 
নরমিখলা ১৪৩০ খ্রিষ্টাব্দে কুড়ি হাজার গৌড় সৈন্যের সাহায্যে আরাকান সিংহাসন 
পুনরুদ্ধার করেন। তাদের সাহায্যকারী পরিবহন শ্রমিক হিসাবে বহু চট্টগ্রামীর 
আরাকানে যাওয়া সম্ভব। রাজা নরস্তিখলা সিংহাসনে আরৌহণ করে নিজ প্রতিরক্ষা 
ব্যবস্থা জোরদার করার উদ্দেশ্যে গৌড় বাহিনীকে রাজধানীর পারে ও বার্মা সীমান্তে 
বসতি স্থাপন করান। . ele ate, 

a ১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে পানির বাদ চা 
কা 'এই;সময়টা ছিল পূর্ব 'ও দক্ষিণ বংগে 
পর্তুগীজ ও আরাকানী মঘ জলদস্যুদের দাস র্যবসার কালোযুগ। তখন আরাকান 
অধিকৃত উপকূলীয় চট্টগ্রাম থেকে পর্তুগীজ -ও.মঘ জলদস্যুদের মানুষ অপহরণ না 
করার কথা; যেহেতু চট্টগ্রাম তাদের শাসনাধীন ছিল।' এ সময় আরাকান রাজসভায় 
বড় ঠাকুর; মাগন ঠাকুর, আশরাফ খাঁ, সোলায়মান, নবরাজ মজলিশ, সৈয়দ 
মোহাম্মদ প্রমুখ মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী ছিল চট্টগ্রামী। শাসন বিভাগ পরিচালনা করতেন 
মুসলমান কাজী। সেনা বিভাগে ছিল মুসলমান।১৫ পার্শ্ববর্তী দেশ একরাজ্য হিসাবে 
বিপুল সংখ্যক চট্টগ্রামী আরাকানে চাকুরি.ও ব্যবসা উপলক্ষে বসবাস FAT | 

গ) ১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম ব্ৰহ্ম যুদ্ধে আরাকান ইংরেজ অধিকার তুক্ত। তখন 
থেকে এ শতকের তিরিশের দশক অবধি সেখানকার রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করার 
উদ্দেশ্যে অনাবাদী ও জনবসতি বিরল আরাকানে: DUA Foe এবং শ্রমিকদের 
বসতি স্থাপন করতে উৎসাহিত করার ফলে অথবা জীবিকার অন্বেষণে হাজার 
হাজার চট্টগ্রামী কৃষক ও শ্রমিক আরাকানে. বসতি স্থাপন করে। : 

১৪৩০ খ্রিষ্টাব্দে নরমিখলার আরাকান সিংহাসন: পুনরদ্দারকল্পে গৌড়ের 
সুলতান কুড়ি হাজার সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। সিংহাসনে. পুনরধিষ্ঠিত হয়ে রাজা 
নরমিখলা আরাকানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সীমান্তে 
গৌড়ীয় সৈন্য মোতায়েন করেন। গৌড়ীয় সেনানিবাস হয়েছিল দক্ষিণ আরাকানে 
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সেণ্ডোয়ে জেলায়। পরে একে অবলন করে এই জেলার শোয়েজবি, চানবি,নজাবি 
ear ie oe aa liota Aaga চৌপিও (কয়েক পিউ) 

| পরে এই জেলায় আরও মুসলমান বস্তি, গা হনে, 
জালিয়াপাড়া, মেহেরবুন প্রভৃতি গড়ে উঠেছে। 


| caver ated সৌংরের einer পরার দুদ orem বিবেচিত 

গৌড়ীয় সেনাপতির পরামর্শে ঘ্রোহং বা মকউতে রাজধানী স্থানান্তরিত করা হল। 
মগদের বিশ্বাস করা হল না। এই জন্য নতুন রাজধানীতে মঘ বস্তির চারদিকে 
গৌড়ীয় মুসলমান বস্তি স্থাপন করা হল। এই বস্তিতে (মায়াচং এর নিকট) স্থাপিত 
হল প্রথম মসজিদ। কৃতজ্ঞতার Peat নরমিখলা নিজেই তা নির্মাণ করিয়ে দেন! 
এটা সন্দিকাল মসজিদ নামে পরিচিত। এই বস্তি ছিল রাজধানীর পূর্ব-দক্ষিণ ভাগে 
উহা কোয়ালং অথবা গওলঙ্গী নামে পরিচয় লাভ করে। এটা ‘GS’ শব্দের 
অপদ্রংশ এতে কোন সন্দেহ নাই। এইরূপ অন্য এক NOM আমরা দেখা পাই 
বুথিডং এর উত্তরে। মগেরা এই অঞ্চলকে 'কালাপাঞ্জন’ও বলে থাকে৷ এটা ও 
আরাকানের গৌড়ীয় মুসলমানদের অন্যতম আদি বসতি ছিল বলে অনুমিত হয়।১৬ 
এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমলে গৌড়ের সেনাবাহিনী 
পাইক বাহিনী নামে খ্যাত হয়। আর এই পাইক বাহিনী গঠিত ছিল বাঙ্গালিদের 
নিয়ে। নরমিখলার আরাকান সিংহাসন: পুনরদ্ধারকালে চট্টগ্রামে. গৌড়ের সুলতান 
জালালউদ্দিন মোহাম্মদ শাহ 'যদুর (১৪১৮-১৪৩১ খ্রিঃ) শাসনাধীন ছিল। এই 
অভিযানের পরিবহন শ্রমিক হিসেবে তখন বহু চট্টথামী আরাকান গিয়েছিল। কিন্তু 
রাজা নরমিখলার মৃত্যুর পর ১৪৩৪ খ্রিষ্টাব্দে মিনখেরী আলী খাঁ রাজা হয়ে 
গৌড়ের অধীনতা ছিন্ন করে, আরাকান স্বাধীন হয়ে যায়।১৭ তখন গৌড়ের 
সেনাবাহিনী স্বদেশে. ফিরে. এলেও শ্রমিক ও সেনাবাহিনীভুক্ত ট্টগ্রামীদের 

আরাকানে থেকে যাওয়া সম্ভব। a | 





শাহজাদা সুজার আরাকান পলায়ন, সপরিবারে নিধন ও 
রোয়হিঙ্গা গৌত্রের বিপর্যয় | 
১৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট শাহজাহান পীড়িত হয়ে পড়লে তাঁর সিংহাসনের দাবি 
নিয়ে চার পুত্রের মধ্যে যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। তাতে ১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে 


খজওয়াহ নামক স্থানের যুদ্ধে শাহ সুজার বাহিনী পরাজিত হন। অবশেষে ১৬৬০ 
RIT ৫ই এপ্রিল তারিখে তাগার যুদ্ধে শাহ সুজা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়ে 
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আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে জাহাদীরনগরে উপস্থিত হন। কিনতু আওরঙ্গজেবের সেনাপতি মী 
জুমলা সেনাবাহিনী নিয়ে তাঁর TORRA করেন। তখন শাহ সুজা প্রাণতয়ে গু 
জযনুদ্দিনকে আরাকানের রাজার কাছে উপটৌকনাদি সহ দুতরূপে পাঠান। এং 
তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন ও তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য রক্ষী সৈন্য পাঠা, 
অনুরোধ জানান। সুজার উদ্দেশ্য ছিল, তিনি আরাকানে আশ্রয় নেওয়ার পর 
সেখানকার রাজার সাহায্যে জাহাজ সংগ্রহ করত মক্কা গমন করে সেখানে অবশিষ্ট 
জীবন কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু এক মাসের মধ্যে আরাকানরাজের সাহায্য এসে পৌঁছল 
না। ওদিকে মীর জুমলা দ্রুত গতিতে .ঢাকার দিকে অগ্রসর হওয়ার সংবাদ গেয়ে 
তিনি অস্থির হয়ে পড়েন। তখন তিনি ঢাকা ত্যাগের-সংকন্প করলেন। 


শাহ সৃজার আরাকান গমনের পথ নিয়ে দুটি মত প্রচলিত আছে। প্রথম মত 
হলঃ ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই মে তারিখে তিনি আরাকান যাওয়ার উদ্দেশ্যে ঢাকা 
ত্যাগ করেন। তাঁর সঙ্গী হলেন দ্বিতীয় স্ত্রী পিয়ারা বানু, তিন পুত্র জয়নুদ্দিন, বুলন্দ 
আক্তার ও জয়নুল আবেদিন, তিন কন্যা গুলরুখ বানু, রওশন আরা ও আমেনা বানু। 
এবং ভগ্নি সবিহা RRI তাছাড়া ছিল বহু অনুগত সহচর ও সৈন্য-সেনা। শাহ সুজা 
টাকা ছেড়ে চার ক্রোশ দূরে ধাপা নামক স্থানে উপস্থিত হওয়ার পর দল ত্যাগ করে 
কয়েকজন সহচর ও বহু সৈন্য ঢাকা ফিরে যায়। পরদিন বারক্রোশ, দূরে শ্রীপুর 
নামক স্থানে উপস্থিত হলে সুজার পুরাতন সহকারী জান বেগ প্রমুখ কয়েক ব্যক্তি 
দল ছেড়ে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করে। অবশেষে সুজার অনুগত সহচর সৈয়দ আলম 
বাদহকাশ, সৈয়দ কুলী উজবেক, বাড়হার সৈয়দ দল ও বিভিন্ন ধরনের কর্মচারী ও 
চল্লিশ জন দেহ রক্ষী সহ আরাকানরাজ প্রেরিত কুখ্যাত পর্তুগীজ নাবিক মানোয়েল 
কোয়েলার (Manoel Coelha) জালিয়া নৌকাযোগে আরাকান যাত্রা করেন। এবং 
লক্ষীপুর ভালোয়া হয়ে ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দের ওরা জুন তারিখে দেয়াঙ্গ-এ উপস্থিত হন। 
অতঃপর সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে ২৬ শে আগস্ট তারিখে নাফ নদী অতিক্রম 
করে আরাকানের রাজধানী ঘ্রোহং-এ উপস্থিত হন। oo 


আরাকানে অবস্থিত তৎকালীন oe 
লিখেছেন, বঙ্গদেশ থেকে সুজাকে আরাকানে নিয়ে যাবার পথে পর্তুগীজ নাবিক 
মানোয়েল কোয়েলা ও তার সঙ্গীরা সুজার ধন-সম্পদ থেকে দশ টন সম্পদ অপহরণ 
করেছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, শাহ সুজার সঙ্গে আরাকান গমনকারী অনুচরদের 
সংখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেন তাঁর অনুচর সংখ্যা তিন হাজার, কেউ 
বলেন পাঁচশত,আর কেউ বলেন চ্লিশ জন। 


Scanned by CamScanner 


SSTA আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী ১২৯ 


দ্বিতীয় মত হলঃ শাহ সুজা ঢাকা থেকে সপরিবারে অনুগামীদের সহ যাত্রা 
করে মেঘনা নদীর তীরবর্তী একটি বন্দরে উপস্থিত হন। সেখান থেকে জালিয়া 
শৌকাযোগে মক্কায় যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু তখন ঘোর বর্ষাকালে জালিয়া 
যোগে সেখানে যাওয়া সম্ভব হল না। তখন তিনি আরাকান যাওয়ার উদ্দেশ্যে 
পার্বত্য ত্রিপুরার মধ্য দিয়ে চট্টগ্রাম রওনা হন। উল্লেখ্য যে, শাহ সুজা সম্পর্কে উত্তর 
চট্টগ্রামে দু'টি জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। প্রথম জনশ্রুতি সূত্রে জানা যায়, শাহ সুজা 
আরাকান পলায়নকালে ত্রিপুরা রাজ্যের উদয়পুর হতে চট্টগ্রাম সীমান্তে উপস্থিত হন। 
সেখান থেকে ফটিকছড়ি-হাঁটহাজারী থানাদ্বয়ের পশ্চিম দিকস্থ পাহাড়ের পূর্ব 
পাদদেশ ঘেঁষে উত্তর-দক্ষিণ প্রসারিত সুলতানী আমলের প্রাচীন রাজপথ দিয়ে 
গমনকালে তিনি ফটিকছড়ি থানার যে স্থানটিতে যাত্রা বিরতি দিয়ে রাত্রি যাপন 
করেছিলেন, পরবর্তীকালে সে স্থানটি শাহ্‌ সুজার নামের স্বারকরূপে সুজানগর 
নামে খ্যাত হয়।১৮ দ্বিতীয় জনশ্রুতি সূত্রে জানা যায়, শাহ সুজা আরাকান 
পলায়নকালে বর্তমান চট্টগ্রাম শহরের আলকরণ মহল্লার দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী কর্ণফুলী 
নদীর তীরস্থ একটি আরাকানী কাঠের দুর্গ-কাঠগড়ে সপরিবারে কিছুদিন অবস্থান 
করে মক্কা যাওয়ার জাহাজ পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। পরবর্তীকালে সে কাঠের দুর্গ 
বা কাঠগড়টি সুজার নামের ম্বারকরূপে সুজা কাঠগড় নামে খ্যাত হয়।১৯ কালক্রমে 
সুজা কাঠগড় সন্নিহিত এলাকা সুজা কাঠগড় মৌজা নামে পরিচিত হয়। ইংরেজ 
আমলের জরিপ রেকর্ডে ফটিকছড়ি থানার সুজা নগর ও কোতোয়ালী থানার সুজা 
কাঠগড় নামে দুটি মৌজা জরিপ পরিমিত হয়।২০ 


শাহ সুজা চট্টগ্রাম বন্দরে কিছুকাল. অপেক্ষা করে যখন মক্কাগামী জাহাজ 
যোগাড় করতে পারলেন না তখন তিনি সদলবলে কর্ণফুলী নদী পার হয়ে পায়ে 
হাটা পথে আরাকানের দিকে যাত্রা করেন! দক্ষিণ চট্টগ্রামে প্রচলিত জনশ্রুতিতে 
কথিত হয় যে, শাহ সুজা সেখানকার ঈদগাহ, ঈদগড়, দোলাহাজারা প্রভৃতি স্থানে 
সাময়িক বিরতি দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে নির্বাসিত জীবন যাপনকারী 
ত্রিপুরার ভাগ্যহত মহারাজা গোবিন্দ মানিক্যের সাথে সাক্ষাৎ করেন। অবশেষে 
সেখান থেকে যাত্রা করে আরাকান সীমান্তের নাফ নদী পার হন। এবং ১৬৬০ 
খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে আগস্ট তারিখে আরাকানের রাজধানী ম্রোহং-এ উপস্থিত হন। 
শাহ সুজার পরিবার ও সহচরদের রাজধানীর বাবুডওং পাহাড়ের পাদদেশে বাঁশের 
নির্মিত গৃহে বাসস্থান দেওয়া হয়। তাঁর বাস গৃহের সম্মুখ দিয়ে ra নদী প্রবাহিত 
ছিল। শাহ সুজা জ্যেষ্ঠ পুত্র মারফত আরাকানরাজের সমীপে মনি-মানিক্য ভেট 
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পাঠান। আরাকান রাজও পুনরায় পাহজাদার নিরাগতার প্রতিকতি দিযে an, 
উপহার পাঠান। | 
আরাকানে শাহ সৃজা ও তাঁর পরিবার বর্গের নির্মম হত্যাকাণ্ডের কারণ 
সম্পর্কে বিভিন্ন লেখকের পরস্পর বিরোধী বিবরণ লিখিত দেখা যায়। কেউ বলেন 
শাহ সুজা আরাকানে আশ্রয় গ্রহণ করার পর সম্রাট আওরঙ্গজেবের আদেশে 
সেনাপতি মীর জুমলা বাংলার ওলন্দাজ 'কুঠিয়াল মারফত আরাকানরাজের কাছে 
শাহজাদা সুজাকে সপরিবারে ফেরত পাঠাতে চিঠি লিখেন, অন্যথায় মোগল বাহিনী 
আরাকান আক্রমণ করবে বলে তয় দেখান। তাতে রাজা ক্রোধান্বিত হয়ে, সুজাকে 
সপরিবারে হত্যা করেন। কেউ-বলেন, শাহ সুজার ধন-রত্ব ও রূপসী কন্যা আমেনা 
উৎখাত করে সিংহাসন দখলের ষড়যন্ত্র করেছিলেন বলে এ দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি 
ঘটেছিল। ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বাংলা থেকে একদল মুসলমান সৈন্য 
আরাকানে উপস্থিত হয়ে শাহ সুজাকে পেগ রাজ্যে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় 
' এই সময় আরাকানরাজ শাহ সুজার কাছে কনিষ্ঠা কন্যা আমেনা বানূকে তার 
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সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব দেন। তিনি ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন। তখন রাজা 
তাঁকে তিন দিনের মধ্যে সপরিবারে আরাকান ত্যাগ করার নির্দেশ দেন। শাহ সুজা 
আক্রমণ করে। সুজার সহচরগণ আরাকানী সৈন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। তিনি 
গভীর অরণ্যে পালিয়ে যান। কিন্তু চরিশ ঘন্টার মধ্যে শাহ সুজা আরাকানী সৈন্যদের 
হাতে ধরা পড়ে নিহত হন। তাঁর দলভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কিছু পালিয়ে যান, 
অবশিষ্টরা সংঘর্ষের সময় নিহত হয়।.১৬৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারি শাহ সুজা ও 
তার অনুচরদের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত AAA | সুজার পুত্রদের রন্দী করা হয়। স্ত্রীও 
কন্যাদের হেরেমে নিয়ে যাওয়া হয়। রাজা পিয়ারা বানুর শ্লীলতাহানির চেষ্টা করণে 
তিনি ছুরিকাঘাতে আত্মহত্যা করেন। কন্যা গুলরুখ ও রওশন আরা বিষ পানে 
আত্মহত্যা করেন। আমেনা বানুকে রাজা অংকশায়িনী PEAT "1. 
কিন্তু সম-সাময়িককালের ফরাসী ও ওলন্দাজ লেখক ও. পরবর্তী কালের 
ইংরেজ লেখক ও এঁতিহাসিকেরা শাহ সূজার বিদ্রোহ বা অভ্যুথান প্রচেষ্টার কথ! 
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বিশ্বাস করেন না। তারা বলেন যে, আরাকান রাজের সঙ্গে সুজা কন্যার বিবাহ প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করলে সপরিবারে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা 
অত্যুথানের অভিযোগ আরোপ করা হয়। এবং এ মিথ্যা অজুহাতে সুজার বাসগৃহ 
আক্রমণ করত তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল। 


সুজা হত্যার কিছুদিন পর তাঁর পুত্রদের মুক্তি দেওয়া হয়। ১৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দে 
অগ্নিসংযোগ করে। তাতে আরাকানরাজ কুপিত হয়ে সুজার পুত্র ও আমেনাকে হত্যা 
করেন। অন্য মতে সুজা হত্যার পর বাংলার সুবাদার ১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দে সুজা পরিবারের 
জীবিত ব্যক্তিদের উদ্ধার করার জন্য. ওলন্দাজদের অনিচ্ছাকৃত সহায়তায় মির্জা 
আলী বেগ নামক এক ব্যক্তিকে ম্রোহং-এ Bora! তিনি আরাকানরাজের কাছে 
সুজা হত্যার বিয়োগান্ত ঘটনা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ জানতে চান। রাজা এক 
পর্যায়ে ক্রোধানিত হয়ে সুজার পূত্র-কন্যাদের শিরোশ্ছেদ করার আদেশ দেন। এবং 
তা অবিলবে কার্যকর MI এভাবে মোগল শাহজাদা সুজা দুনিয়া থেকে 
সপরিবারে PSS হয়ে যান।২১ 


সম্প্রতি ভারতের অন্তু প্রদেশের হায়দ্রাবাদে সংরক্ষিত দলিলসূত্রে সুজা হত্যার 
বিয়োগান্ত ঘটনা সম্পর্কে নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে; সাদ উমেদারের (আরাকান 
রাজ থদো মিন্তার) ১৬৫২ খ্রিষ্টাব্দে অকালে মৃত্যু হলে রাণীর অভিভাবকত্বে শিশু 
পুত্ৰ শ্ৰী চন্দ্র সুধর্মী রাজা হন। ১৬৬০-৬১ সনে সুজার আশ্রয়প্রাপ্তি ও নিহত হওয়ার 
সময়ে চন্দ্র সুধর্মা আট/দশ বছরের বালক মাত্র। এ সময়ে আরাকান রাজের প্রধান 
মী হিল San EN Ee রা রাতে নটর নিও নং 
Sra সিংহাসন em a য়েছলেন নর বা বাথ হযে কেবল সপরিজন 
ও সপরিবারে নিহত হননি, বহু মুসলিমের লাঞ্ছনার এবং প্রাণহানির কারণও 
হয়েছিলেন। বন্দী অবস্থায় বোনদের ইজ্জত বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় সুজা পুত্র নিজেই 
বোনদের হত্যা করেন। মসলিপত্তনের বাণিজ্য তরীর নাবিকের মাধ্যমে 
আওরঙগজেবের পক্ষে এ খবর সংগ্রহ করেছিলেন মীর জুমলা ৩০শে আগস্ট ১৬৬১ 
HANN 

ম্রোহং-এ বসবাসকারী মুসলমান তথা রোয়াইঙ্গা মুসলমানের সাথে শাহ 
সুজার যোগসাজশ থাকার সন্দেহে তাদের ভাগ্যে নেমে আসে চরম বিপর্যয়। 
আর্পকানের রাজরোষে বহু মুসলমান নিহত ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়। আরাকানের 
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মুসলমান গোত্রের উপর চলতে থাকে অত্যাচার ও নিপীড়ন। তেমনি Aa, 
হয়েছিলেন রোসাঙ্ প্রবাসী কবি আলাউল। শাহ সুজার সাথে কবি আলাউলের বৃ 
স্থাপিত হয়েছিল। তিনি সপরিবারে নিধন হওয়ার পরবীঁকালে কবি আলাউল তাঁর 
বিবরণলিপিবদ্ধকরেছেন। . 
কবি আলাউল এই বিয়োগান্ত ঘটনার জন্য প্রধানত শাহ সুজাকে অংশত তাঁর 
TaN দাতাদের দায়ী করেছেন। . ... 
(ক) আদেশ এমুখ্য পাত্র শ্রীযুত মাগন। 
সাংগ না হৈতে পুথি পাইল পরলোক।. .. 
কতকাল মনে মোর আছিলেক শোক।। 
তার গাছে শাহ সুদ নুর ROTI 7 ry 
দৈব বিপাকে আইল. রোসাংগ শহর।। 
রোসাংগ নৃপতি সংগে করি বিসবাদ।.... 
আপনার দোষ হস্তে পাইল অবসাদ।| 
যথেক মুসলমান তার সংগী হইল। 
নৃপতির শাস্তি পাইয়া বহুলোক মৈল।। 
মিজা নামে এক পাপী সত্য GE) 
নিগ্রহ করিয়া বহু লোক করে নষ্ট। 
যার সংগে ছিল তাঁর তিলমন্দ ভাব। 
অপরাধী করি তারে পাইলেক ANS!) 
নিকটে মরণ জানি ইচ্ছাগত পাপ। 
সে জনে মাগে এ আগি নর্ক মাগে মাপ।। 
মিথ্যা কহি কথলোক করাইছে বন্দন। 
আয়ু মুক্ত সব নষ্ট পড়িল অস্থান। 
পাপ রাশি ধর্মনাশি মৈল শালবান। | 
আম্মারেহ অপরাধ দিল পাপী ছারে। 
না পাইয়া বিচার পড়িলুম কারাগারে।। 
বহু যন্ত্রনা দুঃখ পাইলাম Pt 
TST আছিলাম পঞ্চাশ দিবস।। 


অধিবাস 
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আয়ুবেশ আম্মা ছিল রাখে বিধাতা এ। 
সবে ভিক্ষা জীব রক্ষা র্লেশে দিন যা এ।২৩ 


(খ) এই মতে সুখে গোৌয়াইলু কতকাল। 
বিধি বশে অবশেষে পড়িল জঙ্জাল।। 
শাহ সুজা রোসাংগে আইলা দৈব গতি। 
হতে বুদ্ধি পাত্র সবে দিল হত মতি। | 
আপনার দোষ হোন্তে পাইল প্রমাদ। 
এক পাপী আন্গারেহ দিল মিথ্যাবাদ।। 
কারা ঘরে CHA আনি না পাই বিচার। 
যত ইতি বসতি হৈলছারখার।। 
শালাসনে মৈল যেই দিল অপবাদ। 
অস্থানে পড়িলু বহু পাই অবসাদ।। 
মন্দ কৃতি ভিক্ষাবৃত্তি জীবন কর্কশ। 
দারা পুত্র সংগে মুঞি হৈলু পরবশ। 
গুণ হেতু মহাজনে করনত আদর। 
ভিক্ষা করি দে এ দারা নিজ রাজ কর। | 
সৈয়দ মসউদ শাহ রোসাঙ্গের কাজী। 
জ্ঞান অল্প আছে বুলি মোরে COA রাজি। | 
দয়াল চরিত পীর আতুল মহত। '_' 
কৃপা করি দিলেক কাদেরী খিলাফত। | 
যদ্যপিহ সত্য আজি লই এহি ভার। 
পরশ পরশে TT হএ হেমাকার।। 
কলংক উল চন্দ্র তিমির নাশ এ। 
কলংকিনী কারাগারে সত্য উপজ এ।। 
আপনা দুঃখের কথা কহিতে অনেক। 
সমুখে পুস্তক কথা আছে অতিরেক।। 
এহি মতে দশ বৎসর গঞি গেল। 
পুনরপি ভাগ্য AS প্রকাশিতে ভেল।। 
TAS নবরাজ আতুল মহন্ত! 
মজলিশ পাইয়া যদি হৈল মহামাতা।।২৪ 
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কবি আলাউল তার প্রতি আরাকানরাজের অত্যাচার কাহিনী সবিস্তারে বধ 

করেছেন। কিনতু তিনি আরাকানের বাসিন্দা হওয়ায় পুনরায় আরাকান রাজের কৌ 
পতিত হওয়ার ভয়ে শাহ সুজার সপরিবারে নিধন ঘটনার নেপথ্য 

বিস্তারিত বিবরণ ও সে সময়ে আরাকানের মুসলমান অধিবাসীগণের উপর অনুষ্ঠিত 
নিযতিন কাহিনী সবিস্তারে না লিখে ইংগিতে লিখেছেন। তবে কবি ante, 
REE রন ee HAT 
করা যায়। 

পরধতী সারে বাজার গন EEE CREST EET 
দানের দাবিতে হুমকি দিয়ে শ্রক 'ওলন্দাজ' বণিককে দূতরূপে গ্রোহং-এ পাঠান। 
আরাকানরাজ সান্দু YPM CHAS হয়ে-সে দাবি প্রত্যাখ্যান করেন এবং 
১৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দে শাহ শুজার তিন পুত্রক্কে হত্যা করেন! মিরর 
জোহা সদর উরে গাছে. | | 
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১৬৬০ brew রৌসাংগে গসিপ মোগল, শাহজাদা: শাহ সুজা সপরিবারে 
রোসাংগ রাজ APL. থু-ধম্মার :হস্তে: নিহত হওয়ার পর থেকে রোসাঙ্ে 
কদের উপর তাঁর বিষ দৃষ্টি পড়ে এবং তাদের উপর 
নানাভাবে নিপীড়ন চলতে থাকে। তখন প্রথম রোয়াইঙ্গা মুসলমানের একটি অংশ 
রোসাংগ তথা আরাকান ত্যাগ করে তাদের 'পিতৃভূমি মুসলমান প্রধান রোসাঙ্ 
রাজ্যের উত্তরাংশ দক্ষিণ চট্টগ্রামে আগমন করে বসতি স্থাপন করে। পরবর্তীকালে 
আরাকানরাজ সান্দুউইজিয়ার (Sandawizia 1711-1735) আমলে রোসাঙ্গে 
বসতি স্থাপনকারী নিহত শাহ: সুজার:অনুচরগণ্ণের./বংশধর কামানচি”দের 
দমনকালে২৫ ১৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দে বর্মা রাজের আরাকান অধিকারকালে ও শাসনকালে 
রোয়াইঙ্গা মুসলমান নির্যাতন এবং বিতাড়ন চলে।: ‘এক কথায় সতের শতকের 
দ্বিতীয়ার্ধে আরাকানের যে মুসলমান বিতাড়ন শুরু হয়েছিল ১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ শে 
ফেব্রুয়ারি তারিখে ইংরেজ :কর্তৃক আরাকান অধিকার করার প্রাক্কাল পর্যন্ত বহুবার 
তার পুনরাবৃত্তি ঘটে। প্রতিবারেই বিতাড়িত রোয়াইঙ্গা মুসলমানেরা আশ্রয় নেয় 
বৃহত্তর চট্টগ্রামের কক্সবাজার ও সাতকানিয়া বাঁশখালী থানায়। এভাবে বৃহত্তর 
Serene এখানে তারা oe 
দুই নামে খ্যাত MC 
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ইংরেজ অধিকৃত আরাকানের কৃষি ও শিল্প উন্নয়নে 
ট্টগ্রামী কৃষক ও শ্রমিক 
১৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ বোধপায়া স্বাধীন আরাকান রাজ্য জয় করে 
্রহ্মদেশভুক্ত করেন। ১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিলে প্রথম ব্রহ্ম যুদ্ধ আরগ্ত হয়। এক 
মাসের মধ্যে ইংরেজরা সমগ্র আরাকান অধিকার করে। ১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে 
ফেব্রুয়ারি তারিখের ইয়ান্দাবু সন্ধির বলে ব্রহ্ধরাজ আরাকান, টেনাসেরিম, 
মণিপুর, কাছার ও জয়ন্তিয়া ইংরেজদের ছেড়ে দিতে হয় এবং এক কোটি টাকা 
যুদ্ধের ব্যয় বাবদ খেসারত দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় সেবছরই ইংরেজরা কালাভন 
নদীর মোহনার জেলে বস্তিতে আকিয়াৰ শহরের পত্তন করে সেখানে আরাকানের 
— a না যার দাদীর রাঃ রাজি রা 
২৬ 


ইংরেজ অধিকৃত আরাকানের প্রথম বেসামরিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন 
চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রবার্টসন। তিনি আরাকানের সামগ্রিক অবস্থা পরিদর্শন 
ও পর্যবেক্ষণ করে ভারতের বড়লাটকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে আরাকানে বাঙ্গালি 
কৃষক আনিয়ে পতিত-ও জংগলাকীর্ণ জমি আবাদ করে জমি চাষের ব্যবস্থা করা 
হোক। আরাকানে প্রচুর ধান উৎপন্ন হয় এবং আরাকান বাঙ্গালিদের বসবাসের 
উপযুক্ত।. ১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দে 'রবাটসন- ইয়ান্দাবু সন্ধির, আলোচনা উপলক্ষে বাময়ি 
প্রেরিত হলে, প্যাটন সাহেব আরাকানের দ্বিতীয় বেসামরিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। 
তাঁর রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে,“তখন.আরাকানের লোকসংখ্যা এক লক্ষের 
বেশি ছিল না। তন্মধ্যে we AIC. Rena, মুসলমান তিরিশ হাজার ও বর্মী দশ 
OE বাজান CWE নাজমা ST নরশ তি টার সারির 
ATICO. 


EEE PEE 
হাজার মুসলমান অধিবাসী ছিল। এবং তাদের অধিকাংশ যে আরাকানের উত্তর 
পার্বতী সংলগ্ন দেশ চট্টগ্রামী মুসলমান, তা বলার বা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। 
আরাকান ইংরেজ অধিকারভুক্ত হওয়ার পর ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষ উৎসাহে অথবা জীবিকা অন্বেষণে প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের পর থেকে এ শতকের 
তিরিশ দশক অবধি শতাধিক বছরে কত বিপুল সংখ্যক টট্টগ্রামী কৃষক ও শ্রমিক 
আরাকানে বসতি স্থাপন করেছিল তা এদেশের লোকের ধারণার অতীত। কারণ দক্ষ 
শ্রমিক-কৃষকের প্রয়োজন ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী ও আরাকানের ভুম্যধিকারীদের 
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ছিল। কারণ আরাকানীরা ছিল সাধারণত অলস ও শ্রমবিমুখ। চাষের মৌসুম | 
রোপণ ও কাটা প্রভৃতি শ্রমসাধ্য কাজে দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন। এসব ২৭? 
জরাকানীরা চটী শ্রমিকের উপর নির্ভরশীল ছিল এবং তাদের ene O 
সেখানকার ভূম্যধিকারীরা চট্ট্রামী কৃষকদের প্রতি অধিক আগ্রহী ছিল। কা 
আদায় করত। এবং জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করত ও ভূমি উন্নয়নে তৎপর ছিল, 
After the land has been got in to working Chitiagonian. a 
recognizad as the most capable of development and teh 
Arakanease landlords have expressed the view that 
Chittagonians are preferable as tenants to any other races, bot 
because they are willing to pay a better rent, and because the, 
try to improve the land.” | ə ` | ' 
ইংরেজ আমলে কি পরিমাণ মুসলমান তথা চট্টগ্রামী মুসলমান আরাকানে বসতি 
স্থাপন করেছিল তা সঠিকভাবে জানতে হলে ইংরেজ আমলের সেখানকার 
আদমশুমারীর রিপোর্ট প্রয়োজন। কিনতু তা আসাদের কাছে দুষটপয ও দুর্লভ! তবে 
সম্প্রতি ১৯১৭ সালে প্রকাশিত আকিয়াব জেলার গেজেটিয়ার দেখার আমাদের 
সৌভাগ্য হয়েছে। ইংরেজ অধিকারভুক্ত হওয়ার পর আরাকানকে একটি বিভাগে 
পরিণত করে চারটি জেলায় বিভক্ত করা হয়। তন্মধ্যে আকিয়াব একটি জেলা। এই 
জেলাটি বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণ সীমান্ত AAN আরাকানের " অংশ 
আকিয়াব জেলায় কি পরিমাণ SENT কৃষক শ্রমিক বসতি স্থাপন করেছিল, তা 
১৯১৭৪ ORS আকিয়াব ভল্যুম- 4 থেকে সেখানকার চট্টগ্রামী বংশোদ্ভূত 
জনসংখ্যা পরিচিতি উপস্থাপন করব। উক্ত গ্রন্থে ১৯১১ সালের আদমশুমারী রিপোর্ট 
অবলহনে আকিয়াব জেলার শহর ও মৌজা রা স্থান ও জনসংখ্যা পরিচিতির একটি 
তালিকা লিপিবদ্ধ আছে। তাতে সেখানকার চট্টগ্রামী বংশোদ্ভুত জনগোষ্ঠীর 
লোকসংখ্যা Chittagonian উল্লেখে লিপিবদ্ধ আছে। তা থেকে আমরা আকিয়াব 
জেলার BUTT বংশোদ্ভূত জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত গ্রামের নাম তাদের লোকসংখ্য 
সংক্ষিপ্ত তালিকায় নিম্নে উদ্ধৃত করলাম। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, তালিকায় বর 
লোক সংখ্যা পরিচিতিতে Natives of india অর্থে ভারতের হিন্দু ও মুসলমান 
ধর্মাবলহী বুঝতে হবে। শহরে Chittagonians বলতে চট্টগ্রামের হিন্দু মুসন 
বুঝতে হবে। গ্রামের ক্ষেত্রে Chittagonian Cultivators বলতে গা 
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বংশোদ্ভূত মুসলমান কৃষক বুঝতে হবে। হিন্দু বলতে চট্টগ্রামী হিন্দু বুঝিয়েছি। 
কারণ মুল তালিকায় বিবরণ পাঠ করে তাই বোঝা যায়। মনে রাখতে হবে যে, 
তখন আকিয়াবে সবমোট হিন্দু লোকসংখ্যা ছিল ১৪,৪৫৪ জন। 

সেকালের চট্টগ্রামের সাধারণ মুসলমানেরা ছিল প্রধানত কৃষি ও শ্রমজীবী। আর 
এখানকার হিন্দুরা ছিল গোত্রগত পেশাজীবী! আরাকানে বসতি স্থাপনকারী চট্টগ্রামী 
মুসলমানরা ছিল ভাগ চাষী ও শ্রমজীবী। আর সেখানকার হিন্দুরা ছিল মুদী, 
কৃসীদজীবী, স্বর্ণ ও রৌপ্যকার, কামার, গোয়ালা, কেরানী প্রভৃতি পেশাজীবী। 


১৯১১ সালের আদমশুমারীতে বর্ণিত আকিয়াব জেলার চট্টগ্রামী 
লোকসংখ্যা ও তাদের অধ্যুষিত শহর ও গ্রামের নাম তালিকা | | 

১। আকিয়াব উপশহর (Akyab Township) মোট লোকসংখ্যা ছিল। 
১১,৬৪৬ জন। তন্মধ্যে শতকরা ৬০ জন ছিল ভারতীয়, অধিকাংশ চট্টগ্রামী 
মুসলমান কৃষক! 

২ আকিয়াব শহর Akyab Town), মোট লোকসংখ্যা ছিল ৩৭,৮৯৩ জন। 
তন্মধ্যে ২৪,১০৩ জন ছিল বাঙ্গালি তথা অধিকাংশই চট্টগ্রামী হিন্দু 
মুসলমান! 

৩। রথেডং উপশহর Rathedaung Township ai? লোকসংখ্যা 
৫৬,৭৮১ জন। তন্মধ্যে ১০,৭১৮ জন ছিল চট্টগ্রামী। 

8i আংগুমাউ (Angumaw) গ্রামের মোট লোকসংখ্যা ছিল ১,১০৭ জন। 
তন্মধ্যে ৪৩৪ জন ছিল চট্টগ্রামী মুসলমান কৃষক! 

৫1 আতেৎনান্যা (Atetnanya) গ্রামের মোট লোকসংখ্যা ছিল ১,০৫১ জন 
তন্মধ্যে ৬০০ জন ছিল চট্টগ্রামী মুসলমান কৃষক। 

৬। FA (Kudaung) গ্রামের মোট লোকসংখ্যা ছিল ১,৬৭৯ জন। তন্মধ্যে 
অল্প কিছু ছিল চট্টগ্রামী মুসলমান কৃষক! 

৭ মইনয়ু (Myinbu) গ্রামের মোট লোকসংখ্যা ছিল ১,১৫৬ জন। তন্মধ্যে 
অল্প কিছু ছিল চট্টগ্রামী মুসলমান কৃষক। 

৮] CAME (Pethadu) গ্রামের মোট লোকসংখ্যা ছিল ১,২৯৫ জন। তন্মধ্যে 
২০০ জন ছিল চট্টগ্রামী মুসলমান কৃষক। 

৯! পোন্নাগুন উপশহর (Ponnagyun Township), মোট লোকসংখ্য! ছিল 
৫১৮০৫ জন। তন্মধ্যে ১,৯০৫ জন ছিল চট্টগ্রামী সহ ভারতের বিভিন্ন 
স্থানের লোক। 
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ses) প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়| বৌদ্ধ a অধিন 
১০। মিনবায়া উপশহর (Minbya Township) মোট লোকসংখ্যা fe 
৪৭,৭৯৫ জন। তন্মধ্যে ৫,৬১৯ জন ছিল DGA ভারতের বিভিন্ন বানে 


লোক। 
১১। পাউকতাউ উপশহর (Pauktaw Township) মোট লোকসংখ্যা ছিল 
৪৫,৩৫০ জন। তন্মধ্যে চ্টথামসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানের লোক ছি 


৪,৩৪১ জন। ্‌ 

১২। বাওদালিওয়তা (Bawdaliywa) গ্রামের মোট লোকসংখ্যা ছিল ১ ৮৩২ 
জন। তন্মধ্যে চট্টগ্রামীরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ । | 

১৩। কেউকতাও উপশহর (Kyauktaw Township) মোট লোকসংখ্যা ছিলি 
৫৫,২৮০ জন। তন্মধ্যে প্রধানত চট্টগরামীসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানের লোক 
' সংখ্যা ছিল, ২০,০০ জন। T E 

১৪। আপাওকাওয়া (Apaukwa) গ্রামের: মোট লোকসংখ্যা ছিল ১,০০৩ জন। 
তন্মধ্যে ৫০১ জন ছিল প্রাচীন চট্টগ্রামী বসতি স্থাপনকারীদের বংশধর। 

১৫। কায়া নিনগান (Kyaningan) গ্রামের ‘মোট লোকসংখ্যা ছিল ১, 884 জন। 


তন্মধ্যে ৫৫০ জন মুসলমান ৩০ জন হিন্দু =" 
১৬। কেউকতাও (Kyauktaw) গ্রামের লোকসংখ্যা PRT ২, ৪৯৪ al OAT 


'' মুসলমান ৪৭৮ জন হিন্দু ১১৬' জন৷" 

১৭। লামুতাবিন (Lamutabin) গ্রামের মোট লোকসংখা fer ১,০১৩ জন। 
তন্মধ্যে অধিকাংশই ছিল টট্টগ্রামী। : an 

se] পাইকথেইওয়া Pate Ho লোকসংখ্যা ছিল ১,২০০ জন। 

তন্মধ্যে প্রাচীন চট্টগ্রামী বসতি স্থাপনকারী কৃষকদের বংশধর ছিল ৯০০ জন 

১৯। শয়োপে (Shwepve) গ্রামের মোট 'লোকসংখ্যা ছিল ১,৮৭৬ জন! 
সকলেই ছিল প্রাচীন চট্টগ্রামী বসতি স্থাপনকারী কৃষকের বংশধর। 

২০। তাউংদংহায়া (Taungdaung Haya) গ্রামের মোট লোকসংখ্যা 
১,০১৬ জন। তন্মধ্যে ৮৭৪ জন ছিল DENN মুসলমান কৃষক। 

২১। মাইহাউং উপশহর (Myohaung Township) মোট লোকসংখ্যা ছিল 
৫৮,০৩২ জন। চট্টগ্রামী লোকদের সারা শহরে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যায়। 

২২। কউকাইৎ (Kyaukkyat) গ্রামের মোট লোকসংখ্যা ছিল ১,০৯৪ জন! 
সবাই ছিল চট্টগ্রামী মুসলমান কৃষক। 

২৩। মাইহং (Myohaung aera মোট লোকসংখ্যা ছিল ২,৮৮২ জন। SUA 
চট্টগ্রামসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানের লোক ছিল ৪৩৪ জন। 
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প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী ১৩৯. 


২৪। বুথিডং উপশহর (Buthidaung Township) মোট লোকসংখ্যা ছিল 
৬৩,৬৭৯ Bl) তন্মধ্যে শতকরা ৫৩/ন্দন R ৩৩,৭৫০ জন ছিল 
চট্টগ্রামী। 

২৫। বাদাগা (Badaga) গ্রামের মোট লোকসংখ্যা ছিল ২,২৫৪ জন। তন্মধ্যে 
১,৩০৮ জন ছিল চট্টগ্রামী। 

২৬। বুথিডং (85107109120) -এর মোট লোকসংখ্যা ছিল ১,১২৩ জন। তন্মধ্যে 
৩৭৪ জন ছিল চট্টগ্রামসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানের লোক। 

২৭! গাওয়াজন (Gwazon) গ্রামের লোকসংখ্যা ছিন ১২৮৭ জন। তন্মধ্যে ৬৪৩ | 

২৮। ANA (Migyunggy) থামের মোট, লোকসংখ্যা fe ১,৬১৬ জন। 
সরুলেই ছিল চট্টগ্রামী মুসলমান Sew - 

২৯। পাউংগদাওবিন ' (Paungdawbyin} গ্রামের মোট লোকসংখ্যা a 

১,০৮১ জন। তারা সকলেই ছিল চট্টগ্রামী মুসলমান কৃষক। : | a 
vol E এ te insledaplettiao oh Mae ৪৩৬ জন। তন্মধ্যে 
৯৫৮ জন ছিল চট্টগ্রামী-মুসলমান কৃষক। : : 

৩১। পন্নিওলেইক (Ponnvoleik) গ্রামের সাদ লো হিন ২ ২, ৩০১: জন। 
তন্মধ্যে ৯,৫৯২ জন RATIMA OE 

৩২। সাংগুতিন (Sangotin) গ্রামের মোট; লোকসংখ্যা "ছিল ১০১৬ ) জন। 
তন্মধ্যে ৫০৮ জন ছিল চট্টগ্রামী মুসলমান কৃষক! - 

৩৩। সেইনাদিনাইবায়া (Seinahinyibya) গ্রামের মোট লোকসংখ্যা ছিল 
১,১৪৫ জন। অনা অধিকাাই ছিল হী মুসলমান কৃষক মাত্র অল্প 
কয়েকজন ছিল বেপারী।: 1... 

৩৪। সুদাউং ওর মোট পে লোকসংখ্যা ছিল ১,২৪৯ জন। সকলেই 

ছিল চট্টগ্রামী মুসলমান কৃষক। i 

৩৫। তেৎ্মিনজং rTetmiuchauing) গ্রামের মোট লোকসংখ্যা ১, ১১০ জন। 
সকলেই ছিল, চট্টগ্রামী মুসলমান কৃষক। : -. 

Ob! থেইনডং (Thendaung গ্রামের মোট লোকসংখ্যা ১, ০০২ জন। তন্মধ্যে 
অল্প কিছু ছাড়া সমস্ত লোক ছিল চট্টগ্রামী মুসলমান কৃষক। 

৩৭। জাদিতং (Zaditaung) গ্রামের মোট লোকসংখ্যা ছিল ১ ১২৫৯ জন। সমস্ত 
অধিবাসীই ছিল চট্টগ্রামী মুসদমান কৃষক! 
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৩৮। মংডু উপশহর (Maungdaw Township) মোট লোক সংখ্যা 
১,৩১,১৩৪ জন। তন্মধ্যে শতকরা ৭৭% হিসেবে ১,০০,৯৭৩ জন ছিল 
ট্টগ্রামী। 

o>! আশেব্যারা (Aseikkya) গ্রামের মোট লোকসংখ্যা ছিল ১,৪৫৩ জন 
তন্মধ্যে স্বল্প সংখ্যক আরাকানী ছাড়া সমস্ত অধিবাসী ছিল spas 
মুসলমান কৃষক। 

৪০। বগুনা (Baguna) গ্রামের মোট লোকসংখ্যা ছিল ১,৫৮৮ জন। এ গ্রামের 
সমস্ত অধিবাসী ছিল চট্টগ্রামী মুসলমান কৃষক। 

851 গ্রিটচং (Gritcheung) গ্রামের মোট লোকসংখ্যা ছিল ১,২৯৪ জন। এ 
গ্রামের সমস্ত অধিবাসী ছিল চট্টথ্রামী মুসলমান কৃষক। 

৪২। ইনডিন (Indin) গ্রামের মোট! দিন ১ ২৪০ জন। তন্মধ্যে ৬২০ 
জন। ছিল চট্টগ্রামী, মুসলমান FAS! 

৪৩। ইনতুলা (77519) গ্রামের মোট: লোকসংখ্যা ছি ১,০৩১ জন। তন্মধ্যে 
৫১৫ জন ছিল চট্টগ্রামী-মুসলমান PAB ey 

88) কামাউংশেইক (Kamaungseik) গ্রামের কোট লোকসংখ্যা ছিল, 
১,৯০৪ জন। অল্প সংখ্যক: য় ছড়া মন্ত, অধিবাসীই হিন চাস 

8৫! লাবাউজা (Labaswza) গরমের, আট লোকসংখ্যা ছিল: ১,৪০৩ জন! 

A sitai (Laingthe) রামের, মোট নারি ১,০৬৪ জন। তন্মধ্যে 
স্বপ্ন সংখ্যক দেশীয় ছাড়া অধিকাংশ ছিল চট্টগ্রাম... 

$4) মংদুলা (Maungdula) গ্রামের মোট লোকসংখ্যা fins ১১০৭৬ জন। এ 
৷ গ্রামের সমস্ত লোক ছিল টট্টগ্রামী PIT PAB) 

৪৮| মংনামা (Maunghnama) গ্রামের মোট: লোকসংখ্যা 1 ১,০৯৫ জন। 
সমস্ত অধিবাসীই ছিল টট্টগ্রামী মুসলমান কৃষক।.... 

৪৯। মিংগালগগি (Mingalagyi) গ্রামের মোট: লাস 1 ১ ২৫৩ জন। 
সমস্ত অধিবাসীই চট্টগ্রামী মুসলমান কৃষক ছিল। : 

toi মাইওথুগাই (Myothugyi) গ্রামের মোট লোকসংখ্যা ছিল ১,৭৬৩ জন। 
তন্মধ্যে অল্প সংখ্যক দেশীয় ছাড়া সমস্ত অধিবাসীই ছিল BB মুসলমান 
কৃষক। 
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প্রাচীন আরাকান রোয়াহুঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী ১৪১ 
৫১। লাগকুরা (Nagkura) গ্রামের মোট লোকসংখ্যা ছিল ২,১৭৪ জন। অল্প 


সংখ্যক দেশীয় ছাড়া সবাই ছিল চট্টগ্রামী মুসলমান কৃষক। 

৫২। নাইলনচং (Nyannchaung) গ্রামের মোট লোকসংখ্যা ছিল ১,০৭৮ জন। 
অল্প সংখ্যক দেশীয় ছাড়া সবাই ছিল চট্টগ্রামী মুসলমান। 

৫৩। পানডাওবিন (Pandawbyin) গ্রামের লোকসংখ্যা ছিল ১ ,৩০৪ জন। 
তন্মধ্যে ৮৫৪ জন ছিল চট্টগ্রামী মুসলমান কৃষক। 

৫৪। সাইংদং (99108087508) গ্রামের মোট লোকসংখ্যা ছিল ১,৫৫১ TA 
সমস্ত অধিবাসী ছিল চট্টগ্রামী মুসলমান কৃষক। 

৫৫। সাতানবুক (Satanbok) গ্রামের মোট লোকসংখ্যা ছিল ১,০০৯ জন। সমস্ত 
অধিবাসীই ছিল চট্টগ্রামী মুসলমান কৃষক। 

৫৬। শুয়েজা (Shweza) গ্রামের মোট "লোকসংখ্যা ছিল ১,৩৯৭ জন। সমস্ত : 
অধিবাসী ছিল চট্টগ্রামী মুসলমান কৃষক। 

৫৭| তোতচং (Tatchaung) গ্রামের মোট লোকসংখ্যা ছিল ২,০২৩ জন। 
তন্মধ্যে অর্ধেক লোক টট্টগ্রামী মুসলমান কৃষক। 


tri তেট্রোবিন (Tettobyin) গ্রামের মোট লোকসংখ্যা ছিল ১,১৮০ জন। . 
তন্মধ্যে কিছু সংখ্যক দেশীয়, অধিকাংশ ছিল চট্টগ্রামী মুসলমান কৃষক। 

৫৯! থাওইনচৎ (Thawinchaung) গ্রামের মোট লোকসংখ্যা ছিল ১,০৩১ 
জন। তন্মধ্যে অল্প সংখ্যক দেশীয় ছাড়া অধিকাংশ ছিল চট্টগ্রামী মুসলমান 

| 

bol ian (Thazigon) গ্রামের মোট সাফা, ১,২৯৯ জন। তন্মধো 
১০০ জন ছিল চট্টগ্রামী কৃষক। 

৬১। থেটকাইনগুয়া (Thatkaingnya) গ্রামের মোট লোকসংখ্যা ছিল : ১০৩৪ 
জন। সমস্ত অধিবাসীই ছিল চট্টগ্রামী মুসলমান কৃষক! 

৬২। উদং (Udaung) গ্রামের মোট লোকসংখ্যা ছিল ১,৫৮১ জন। সমস্ত 
অধিবাসীই ছিল চট্টগ্রামী মুসলমান কৃষক। 

wo! উশিনগ্যা (Ushingya) গ্রামের মোট লোকসংখ্যা ছিল ১,০১৩ জন। সকল 
অধিবাসীই ছিল চট্টগ্রামী মুসলমান FAs 

৬৪। ইয়েদউইহউন (Yedwingyun) গ্রামের মোট লোকসংখ্যা ছিল ১,১৩০ 
জন। সমস্ত অধিবাসীই ছিল টট্টগ্রামী মুসলমান কৃষক! 

৬৫। ইয়েলাওক নাগাথা (21819799117) গ্রামের মোট লোকসংখ্যা ছিল 
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i প্রাটান আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়য়া বৌদ্ধ অধিবাসী 
১,১৮৫ জন। প্রায় সমস্ত অধিবাসীই ছিল BOM মুসলমান কৃষক 

৬৬। জিনবিনচাউং (Zinbinchaung) গ্রামের মোট লোক সংখ্যা ছিল, ১ ite 
জন। সমস্ত অধিবাসীই ছিল চট্টগ্রামী মুসলমান কৃষক।২৯ 


শট জল 
হাজার ৯ শত ৪৩ Gey 


তন্মধ্যে হিন্দু 758,8৫৪ জন 
মুসলমান VA SW STS OF ৭৮,৬৪৭ জন 
আরাকানী ১00২০০৯১৪৩২ জন 
সান VS RNG ge .. 
উপজাতি | ৃ | i aie j gj ৩ ৪,০২০ জন 
অন্যান্য 41) | 81117 k ‘ih p Oe a ১১৪৬ “জন : 





সর্বমোট 1:8৮. 4৫,২৯,৯৪৩ জন ৩০ 

তখন আকিয়াব জেলায় শহর ₹ ও: টাউন শিপ সংখ্যা ছিল দশটি। আকিয়াব 
টাউনশিপের মোট লোক সংখ্যা ছিল ১১ ১৬৪৬ জন। তন্মধ্যে ৬০/ জন হিসেবে 
৬,৯৮৮ জন ছিল অধিকাংশ চট্টগ্রামীসহ -ভারতীয়। আকিয়াব শহরের মোট 
লোকসংখ্যা ছিল ৩৭,৮৯৩ জন। তন্মধ্যে ২৪; Sow জন ছিল DONN মুসলমান ও 
হিন্দু। রখিডং শহরের লোক সংখ্যা ছিল: ৫,৬৬৭ জন।' তন্মধ্যে ১০,৭১৮ ছিল 
ট্টগ্রামী। পানিয়াগন টাউনশিপের লোকসংখ্যা ছিল ৫১,৮০৫ জন। তন্মধ্যে ১,৯০৫ 
ছিল চট্টগ্রামীসহ অন্যান্য ভারতীয়। পোউক্ট টাউনশিপে লোকসংখ্যা ছিল ৪৫,৩৫০ 
জন। তন্মধ্যে ৪৩,৪১১ জন ছিল চট্টগ্রামীসহ অন্যান্য ভারতীয়। মিনবেয়া 
টাউনশিপের লোকসংখ্যা ছিল ৪৭,৭১৫ জন। তন্মধ্যে ৫ ৯ 
অন্যান্য ভারতীয় HAS টাউনশিপঃ মোট লোকসংখ্যা ছিল ৫৫,২৮০ জন। তন্মধ্যে 
ট্টথ্রামীসহ অন্যান্য ভারতীয় হল ২০,০০০ wal Re টাউনশিপে মোট 
লোকসংখ্যা ছিল ৫৮,০৩২ জন। এখানে ভারতীয়: লোকসংখ্যা ছিল লেখা নেই 
বুথিডং টাউনশিপ মোট লোকসংখ্যা ছিল ৬৩,৬৭৯ জন। তন্মধ্যে ৫৩/ হিসেবে 
কমপক্ষে ৩৩,৮৫০ ছিল চট্টগ্রামী। WE টাউনশিপ মোট লোকসংখ্যা ১,৩১,১৩৪ 
জন। তন্মধ্যে ৭৩ জন হিসেবে ১ লক্ষ ৯ শত. ৭০ জন ছিল SO ENO 
রোয়াইংগা মুসলমান। ' 

sis iene well aca রগ জেলার স্বমোট গ্রামের মধ্যে 
৫৬টি গ্রাম ছিল চট্টগ্রামী বংশোদ্ভুত রোয়াইঙ্গা কৃষক-শ্রমিক অধ্যুষিত ar 
গ্রামেও জনসংখ্যা পরিচিতি তালিকায় Chittagonian লিখে তাদের চিহিন্ত করা 
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প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী 
o ৪৩ 


রূপে চট্টগ্রামী অধ্যষিত। ১৮টি গ্রামের লোকসংখ নর 
৮৫৮ অধিকাংশ (49517) ছিল চট্টগ্রাম TONGS ৮০ পৃ কি ) 
৪টি গ্রামের লোকসংখ্যা ছিল ৫৩১০ ভান, তনাধ্যে অর্ধেক ছিল BERTH বংশে 
মুসলমান কৃষক। আর ১টি গরমে চট্টগ্রামী বংশোদুত মুসলমান কৃষক শ্রমিকরা হিল 
সংখ্যালঘু। ছিয়াত্তর বছর আগে উপরোক্ত বিপুল সংখ্যক চট্টগ্রামী বংশোদ্ভূত 
শ্রমিকরা ছিল আরাকানের রোয়াইঙ্গা গোত্র। ad 

১৯৭৮ সালে কক্সবাজারের রোয়াইঙ্গা শরণার্থী শিবিরে প্রাপ্ত তথ্য সূত্রে জানা 
গিয়েছিল তখন আরাকানের মুসলমান লোকসংখ্যা ছিল দশ লক্ষ।৩১ থান্তইক্যা 
. জেরবাদী, কামানটি প্রভৃতি গোত্রের লোকসংখ্যা ২ লক্ষ বাদ দিলে তখন আরাকানে 
আট লক্ষ চট্টগ্রামী বংশোদ্ভূত রোয়াইংগা মুসলমান ছিল। কিন্তু ১৯৮১ সালে বার্মা 
সরকার যে আদমশুমারী করেছে, তাতে সুকৌশলে রোয়াইঙ্গাসহ আরাকানের সকল 
জাতের মুসলমান অধিবাসীকে বার্মার নাগরিক নয়-বিদেশী বলে উল্লেখ করা 
হয়েছে। এবং তাদের লোক সংখ্যা সুমার করা হয়েছে নিত্ররূপঃ 


চট্টগ্রামী কোল্লার (রোয়াইঙ্গা) "১,৮৬,৩২৭ জন 


বাঙ্গালি কোল্লার ৰ ১৫,৫৮৬ জন . 
ভারতীয় কোল্লার ৩,৫৮৭ জন 
উড়িয়া কোল্লার . .৩,৫২৭জন৩২ 


এখানে বাঙ্গালি কোল্লার অর্থে সম্ভবত চট্টগ্রামী বংশোদ্ভুত হিন্দু, ভারতীয় 
কোল্লার অর্থে হিন্দী ও Uys ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান, উড়িয়া কোল্লার 
অর্থে ভারতের উড়িষ্যা রাজ্যবাসী বংশোদ্ভূত উড়িয়া কুলীকে বুঝানো হয়েছে। আর 
চট্টগ্রামী কোল্লার অর্থে রোয়াইঙ্জা মুসলমানকে বলা হয়েছে। কোল্লার বর্মী শব্দ, অর্থ 
বিদেশী। চট্টগ্রামী কোল্লার বা রোয়াইঙ্গাদের সংখ্যা অনেক বেশি। যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক 
‘এশিয়া ওয়াচ’ মানবাধিকার গ্রুপ কর্তৃক ৭ই মে ১৯৯২ তারিখে প্রকাশিত 
প্রতিবেদন সূত্রে জানা যায় যে, বর্তমানে আরাকানে চৌদ্দলক্ষ রোয়াইঙ্গা অধিবাসী 
বাস করে।৩৩ Sal সরকার অনুরূপভাবে অন্যান্য জাতির লোক সংখ্যাও কম করে 
দেখিয়েছে। | 


আরাকানের মুসলমান জনপদ 


তারিখে-ইসলাম আরকান ও বার্মা, নামক উদু ভাষায় রচিত এনে 
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১৪৪ প্রাচীন আরাকান CATHAL হিন্দু ও ধড়ুয়া বৌ 


সমসাময়িককালে আরাকানের পাঁচটি প্রধান নদীর তীরবর্তী প্রধানত ç 
মুসলমান অধ্যুষিত জনপদগুলোর যে তালিকা লিপিবদ্ধ করেছেন তা নিযে শন 
করলাম। 
আরাকানের CHT, মিংগান, কালাডন, মায়ু ও নাফ এই পাঁচটি নদীর ৮, 
তীরে গড়ে উঠেছিল মুসলমান উপনিবেশকারী প্রধানত Bhar মুসলমান বং thi 
রোয়াইঙ্গা গোত্র অধ্যুষিত জনপদ বা গ্রামগুলো। নি 


১। লেম্রানদীর উভয় তীরবর্তী এলাকায় সরা ও বন্দর, কোয়ালং, রাজার fee 
বলদিপাড়া, AE, কমবাঁও, শিশরোক, মেলাতুডাইং, qie, “NG! পিপারা?। 
দাসপাড়া, মেয়ংবু, বৃতলু, We বং. হালিম, পাড়া, চহ্বলী, পুরানপাড়া 
ছিন্তাপাড়া, কত্তিপাড়ী, পাইকপাড়া, কাইম ও বার বাচ্ছা প্রভৃতি নামের চট্টগ্রাঠী 
বংশোদ্ভুত রোয়াইঙ্গা মুসলমান, প্রধান জনপদ বা গ্রামগুলো গড়ে উঠেছিল। 


২1 মিংগান নদীর উভয় তীরবর্তী | এলাকায় জিচা, পাডং, জোলা পাড়া য়ন! 
কচ্চা, মন্জুডাক, শাখারী পেরাং, রাজাপাড়া, বাবুডং প্রভৃতি নামের TENÌ 
বংশোদ্ভূত রোয়াইঙ্গা মুসলমান, প্রধান জনপদগ্ুলো TG উঠেছিল। 


৩] কালাডন নদীর উভয় S রবতী এলাকার চন্দনা, মিউরকুল, কাইনি পেরাং, 
বকাইম, শোলিং পেরাং BRS, ‘ভবে, ১ আফচকান, কেরী, কাজীপাড়া, কেয়দা 
রোয়াইংগা পাড়া, রমজুপাড়া, আমবারি IS খণ্ড, বাহারপাড়া, লখনৌপাড়া, 
কুলওয়ারী,: Boa, পল্লারপাড়া,. মেয়কটং প্রভৃতি নামের চট্টগ্রামী বংশোদ্ভুত 


রোয়াইংগামুসলমান= প্রধান জনপদ রাগ্রামগ্ুলো গড়ে উঠেছিল। 


৪। মামু নদীর উভয় তীরবর্তী এলাকায়ঃ মচ্ছরি, আংপেরায়ং, রাজার বিল, 
রৌশন পেরাং, T জোপে পেরাং ছমিলা, রোয়াইঙ্গা ডং, আলীখং মিনজং, TER, 
TFR, খোয়াছং, here লোয়াডং প্রভৃতি চট্টগ্রামী বংশোদ্ভূত রোয়াই্গা 
মুসলমান-প্রধান জনপদ বা গ্রামগুলো গড়ে উঠেছিন। si 


৫1 নাফ নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী এলাকায়ঃ মংডু,'অলিডং বৃসিডং, রাসিডং 
কাজীপাড়া বলীবাজার, নাগপুরা, বুড়া শিকদারপাড়া, কানারিপাড়া, হাবসীপাড়া, 
রাজারবিল, নুরুল্লাপাড়া, আলীছাঞ্জু প্রভৃতি wba বংশোদ্ভুত রোয়াইঙ্গা 
ইলা জনপদ বা গ্রামগুলো গড়ে উঠেছিল। মুহাম্মদ খলিলুর রহমান 

রচিত ‘তা’রিখে ইসলাম আরকান ও বার্মা গ্রন্থে এসব তথ্য বিস্তারিতভাবে 
লিপিবদ্ধ আছে। ৩৪ 
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ai জাতীয়তাবাদের বলিঃ 
আরাকানের রোয়াইঙ্গা সম্প্রদায় 

১৯৩৭-১৯৯২ 

আরাকান ও ব্রহ্ম দেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, আরাকান 
থেকে রোয়াইঙ্গা মুসলমান বিতাড়ন নতুন ঘটনা AT) ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানের 
তৎকালীন রাজা সান্দধুধন্মা (Sanda thu dhamma) তাঁর রাজ্যে আশ্রিত 
মোগল শাহজাদা সুজাকে সপরিবারে নিধন ও সেখানকার মুসলমান নাগরিকদের 
নির্যাতন করে যে অমানুষিক ঘটনার সূত্রপাত করেছিলেন, পরবর্তী তিনশত 
একপ্রিশ বছর ধরে বহুবার সেই পুরাতন. ঘটন্মরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। বার্মা 
বার্মা সরকার বা জনগণ যে শুধু বারবার মুসলমান বিতাড়নের ও নির্দয়তার পরিচয় 
দিয়েছে তা নয়, স্বাধীন'আরাকান রাজ্যের বিলুপ্তি সাধন করে স্বধর্মী আরাকানী মঘ 
থাকবে। ১৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দে বার্মারাজ বোদপায়া (Bodawpaya ১৭৮২-১৮১৯গ্রিঃ) 
৩০ হাজার সৈন্য নিয়ে আরাকান আক্রমণ করেন! বহু যুদ্ধের পর রণনিপুণ বশী 
(Thamader) শিরশ্ছেদ করা হয় এবং বিশ হাজার আরাকানী মঘ সেনাকে 
বিভিন্ন শিবিরে আটক করে এক সঙ্গে সকলকে নির্দয়তাবে হত্যা করা হয়। তারপর 
a সেনাবাহিনী গ্রাম গ্রামান্তরে আরাকানীদের উপর চালায় নির্যাতন ও হত্যা। 

তখন আরাকানের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি মঘ প্রাণ রক্ষার্থে আরাকান 
ত্যাগ করে চট্টগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ অবধি 
যোল বছর যাবৎ আরাকানী মঘ শরণার্থীদের চট্টগ্রামে আগমন অব্যাহত থাকে। 

সেদিনের প্রত্যক্ষদর্শী জনৈক ইংরেজ ক্যাপ্টেনের ডায়রী থেকে জানা যায়, 
১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার মঘ শরণার্থী চট্টগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ 
করেছিল! তার মধ্যে এত মঘ শরণার্থীদের মধ্যে বহু বৃদ্ধ নারী ও শিশু মৃত্যুবরণ 
করে। বার্মারাজের আরাকান বিজয়ের ১৮ বছর পর ১৮০২ খ্রিষ্টাব্দে রামুর শরণাথী 
শিবিরে লক্ষাধিক মঘ শরণার্থী বসবাস করত! চট্টগ্রামের তৎকালীন ইংরেজ শাসক 
কর্তৃপক্ষ শরণার্থী আরাকানী মঘদের স্বদেশে ফিরে যেতে বললে তাদের একজন 
জবাবে বলেছিল যে, আমরা পুনরায় আরাকানে ফিরে যাব না। আপনারা আমাদের 
চান তবে আমরা পাহাড় পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করে বন্য AGT অধম জীবনযাপন 
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১৪৬ প্রাচীন আরাকান রোয়াহঙ্গা হিন্দু ও 


করব।' সেদিন ah রাজের নিপীড়নে লক্ষাধিক শরণাধী Se নর-নারী 
আহাজারীতে নাফ নদীর তীরে আর্তরোল ওঠে। তদানীন্তন ব্রিটিশ সঃ সরকার নি 
সংখ্যক WY শরণার্থীকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবন, কজবাজার অহ 
বরিশালের পটুয়াখালীতে পুনর্বাসন করেন। cn i 
একশ’ তিরানব্বই বছর পর বার্মার বর্তমান সরকারের বিতাড়ন- নীতির ফল 
আড়াই লক্ষ রোযা মুসলমান শরণাথীর নাফ নদীর উত্তর তীরে আগমন তার 
ঘটায়! সেদিনের নিপীড়নকারী ছিল মধ্যযুগীয় সামস্তবাদী aha 
বোদপায়া। আর আজ বিংশশতান্দীর নিপীড়নকারী হল সমাজতন্ত্রের মুখোশধারী 
বার্মা সরকারের কর্ণধার জেনারেল নেউইন। ট্র্যাজেডি হলো এখানেই। 


১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধে ইংরেজরা আরাকান অধিকার করে। তখন 
বিপুল সংখ্যক. চট্টগ্রামী মুসলমান আরাকানে বসতি স্থাপন করে। ইংরেজদের 
আরাকান শাসনকালে একার বছর রোয়াইঙ্গা মুসলমানেরা কিছুটা শান্তির দিন যাপন 
করলেও এই শতকের ত্রিশ দশক থেকে বার্মাদের 'দো-বার্মাধমীদের” আন্দোলনের 
ফলে সে শান্তি বিনষ্ট RA O 


“ আবার আরাকানে I রোয়াইঙ্গা দাঙ্গা রঃ রও সূত্ৰপাত হয়। দ্বিতীয় 
যুদ্ধের সময়. জাগানীদের বার্মা. অধিকার করার প্রাকালে ইংরেজদের 
পশ্চাদপসরণকালে SA মঘেরা অজস্র মুসলমানকে হত্যা ও লক্ষাধিক 
মুসলমানকে. বিড়াড়িত ,করে।' যুদ্ধোত্তরকালে জাপানের. ফেলে যাওয়া ও গোপন 
পথে, সংগ্রহ করা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রোয়াইঙ্গা মুসলমানের মোজাহেদ বাহিনী গঠন 
করে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হয়।, ১৯৪৮ সালে স্বাধীনতা লাভ করার পর বার্মা সেনা ও 
পুলিশ বাহিনীর সমর্থনপুষ্ট হয়ে আরাকানী: মঘেরা পুনরায় রোয়াইঙ্গা মুসলমানদের 
নির্যাতন ও বিতাড়ন আরম্ভ করে।. সেসময় মোজাহেদ বাহিনী তাদের বিরুদ্ধে 
প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। যখন তারা কিছু সাফল্য লাভ করে তখন মোজাহেদ বাহিনীর 
বড় অংশের নীতি ও চরিত্রহীন নেতারা ব্যক্তিগত স্বার্থে নানা দলে উপদলে বিভক্ত 
হয়ে পড়ে এবং ডাকাতি রাহাজানিতে লিপ্ত হয়। এর ফলে রোয়াইঙ্গা মোজাহেদ 
বাহিনীর প্রতিরোধ আন্দোলন ভেঙ্গে URI, আরাকানের মুসলমান নাগরিকদের 
জীবনে নেমে আসে দুর্ভোগ ও লাঞ্ছনা! সেই ভোগান্তি তাদের আজ পর্যন্ত চলছে। 


‘প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে গোটা উপমহাদেশের যখন বৃটিশবিরোধী স্বাধীনত! 
পুরোদমে দানা বাধতে শুরু করে, তখন বার্মায় থাকিন পার্টির (HAKIN 
PARTY) নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়। বর্মী.থাকিন পাটির carey" 


TOM বৌদ্ধ i অধিবাস 
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প্রাচীন আরাকান CATR হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী ১৪৭ 


আরাকানের বৌদ্ধ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলে। উদ্দেশ্য 
ছিলো-মুসলমান ও বৌদ্ধ (মগ) সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থায়ী বিভেদ সৃষ্টি করে স্বাধীনতা 
পরবর্তী আরাকানকে GS করতে মুসলমানদের বিরদ্ধে মগদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ 
উসকিয়ে দেয়। ১৯৩৭ সালে বার্মীয় বৃটিশ কর্তৃক স্বায়ত্তশাসন অনুমোদনের পর TA 
শাসকরা ক্ষমতার প্রাথমিক স্বাদ পেয়েই পূর্ব পরিকল্পিত দাঙ্গা বাধিয়ে ১৯৩৮ 
সালে সারাদেশে প্রায় ৩০ হাজার রোহিঙ্গা ও বমী মুসলমানকে হত্যা করে। 

১৯৪২ সালে ২য় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে পরাজিত জাপানীরা বার্মার 
স্বল্পকালীন ক্ষমতা দখল ছেড়ে দেয়ায় আবার বৃটিশ প্রশাসনিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার 
পূর্ব মুহূর্তের প্রশাসনিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রশাসনিক শূন্যতায় সৃষ্ট বিশৃংখলার 
সুযোগে বমীদের সহযোগিতায় আরাকানের মগেরা- রোহিঙ্গা মুসলিম সম্প্রদায়ের 
| বিরুদ্ধে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায়-যা '৪২-এর ম্যাসাকার হিসেবে কুখ্যাত। এ 
ম্যাসাকারে বেসরকারি হিসেব মতে, প্রায় ১ লাখ রোহিঙ্গা হত্যা করা হয়-ঘরবাড়ি 
থেকে উচ্ছেদ হয় প্রায় ৫ লাখ রোহিঙ্গা। ১৯৪৮ সালে বার্মার জাতীয় নেতা 
অংসাং-এর নেতৃত্বে বার্মার স্বাধীনতার চূড়ান্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়। বৃটিশ সরকার 
কর্তৃক প্রদত্ত শর্ত ও চুক্তি মোতাবেক এ মর্মে সিদ্ধান্ত হয় যে, বার্মা ইউনিয়নে 
অংশগ্রহণে বার্মার সকল জাতিসত্তার একমত প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হলেই 
বার্মার স্বাধীনতা দেয়া হবে। অংসাং দেশব্যাপী সফর করেন, সকল জাতিসত্তাকে 
বুঝাতে সক্ষম হন, বার্মার স্বাধীনতার জন্যই প্রথমে সবাইকে ইউনিয়নে থাকতে 
হবে। জাতিগত ও রাজ্যগত স্বায়ত্তশাসনের কথা' পরে বিবেচনা করা হবে৷ 
অন্যদিকে আরাকানী বৌদ্ধ নেতাদের কৌশলে অংসাং একথা বুঝাতে সক্ষম হন 
যে, এ মুহূর্তে স্বায়ত্তশাসনের চিন্তা বাদ দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকলেই 
সার্বিক স্বার্থরক্ষা করা হবে। আরাকানের রোহিঙ্গারা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে 
গিনি (বৌদ্ধ) হাতে স্বায়ত্তশাসন ন্যস্ত করা হবে৷ 

AA রাজনৈতিক কৌশল সফল হয়। . . 

১৯৪৭ সালে পেনলং-এ অনুষ্ঠিত বার্মার স্থাধীনতা-উত্তর ভ ভবিষ্যৎ জাতীয় 
প্রশ্নে আলোচনার্থে অংসাং কর্তৃক আহুত জাতীয় সম্মেলনে শুধুমাত্র বৌদ্ধদেরকেই 
আরাকান জাতিসত্তা ও জনগোষ্ঠির প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয় 
হয়-যদিও বা তারা আরাকানের মোট জনসংখ্যার ২৫/৩০ শতাংশ মাএ 
আরাকানের সংখ্যাগরিষ্ঠ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির কোন প্রতিনিধিকে রাজনৈতিক 

লাপ থেকেও বঞ্চিত করা হয়। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয়, দশ বছর ইউনিয়নভূক্ত 
থাকার পর কয়েকটি অংগরাজ্য বিচ্ছিন্নতার অধিকার পাবে। কিন্তু একসময়ের 
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খাস 


্বাধীন-সার্বভৌম রাজ্য আরাকানের বৌদ্ধ প্রতিনিধিরা sini en, 
বিচ্ছিন্নতা, স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে কোনো প্রস্তাব কিংবা প্রশ্নই উত্থাপন পন করেনি 
অংসাংয়ের গোপন বৌদ্ধ আতাতের রাজনৈতিক TH কমতি TO বধু 


রোহিঙ্গা নেতৃবৃন্দ মনে করেন। 
১৯৪৮ সালে ৪ জানুয়ারি বার্মা স্বাধীনতা লাভ করে। পেনলং : 

সিদ্ধান্ত মোতাবেক শান, কাচিন, কায়া, কারেন ও চিন প্রভৃতি রাজ্যগুলে জু 

রাজ্যের মর্যাদা লাত করে। উক্ত রাজ্যাগুলো আরাকানের মতোই পৃথক ও স্ব 

জাতিসত্তা অধ্যুষিত রাজ্য। দশ বছরান্তে ‘শান’ ও 'কায়া' বার্মা ইউনিয়ন থেকে 

বিচ্ছ হয়ে যায়। কিনু ১৭৮৪ ভি মী রাজা বুদাপায়া কতৃক দখলীভূক্ত আরাকান 

এক 'ইঞ্চিও শৃংখনমুকত হয়নি: 87: 

যে স্বপ্ন আর প্রত্যাশায় তর* "করে রোহিঙ্গারা স্বাধীনতা আন্দোলনের 

উদারনৈতিক জাতীয় নেতা অংসাংকে সমর্থন দিয়েছিলো, পরবর্তীতে শাসকগোষ্ঠির 

বৈষম্যমূলক আচরণ, রোহিঙ্গা মুসলমানদের ভি- ইসলামাইজেশন ও সাংস্কৃতিক 

আত্মীকরণের নামে স্বতন্ত্র জাতিসত্তার বিনাশ সাধন করে ঢালাও বমী্করণ প্রক্রিয়ায় 

তাদের সে প্রত্যাশা গভীর হতাশায় রূপান্তরিত হয়। saa 


স্বাধীনতার, গর সামরিক সেট ita বোর, geri গণতারিক গতি 
মোতাবেক শাসিত হতে থাকে। .এ.শাসনকালে ১৯৪৮ থেকে সশস্ত্র অভ্যুথানে 
১৯৬২ সালে জেনারেল নে উইন কর্তৃক ক্ষমতা দখলের আগ পর্যন্ত প্রবহমান ছিলো। 
কিন্তু জনপ্রতিনিধিত্বশীল, জবাবদিহিমূলক এমন শাসনতন্রের অধীনে শাসিত হয়েও 
রোহিঙ্গারা মানবাধিকার ফিরে পায়নি, নিমাই গনি জাতি রোযানলের শিকার 
হয়ে নির্বিচার হত্যাকাণ্ড থেকে। .... | 

cok বালের a LOH AEE UE 
তালিকায় ‘সন্দেহজনক নাগরিক’ অজুহাতে বার্মা কর্তৃপক্ষ আরাকানের মুসলিম 
অধ্যুষিত জনপদগুলোকে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেয়। রার্মার প্রথম প্রধানমন্ত্রী 
পরবর্তীকালে জাতিসংঘ মহাসচিব উনু’র মতো ব্যক্তিত্ব আরাকানের রোহিঙ্গাদের 
প্রতি সার্বজনীন সুনজর প্রয়োগ করতে পারেনি-ব্যর্থ হন ন্যুনতম মানবাধিকার 
প্রতিষ্ঠা করতে। এই CPA শাসনকালেই স্বাধীনতার পর পর আরাকানে রোহিঙ্গা 
উচ্ছেদ অভিযান চলে, সেসময় রোহিঙ্গাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া, পালানোর সমঃ 
হত্যা করা- ইত্যাদি অপকর্মে নেবে বার্মা রিটা ফোর্স বা বিচি 

জানা গেছে, বার্মার কেন্দ্রীয় সরকার 'উদ্দেশ্যমূলকভাবেই, শতকরা ৯০ ভাগ 
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মগ নিয়ে এই ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহিনী গড়ে তোলে Divide and rule Policy 
বাস্তবায়নের জন্য। 


ইমিগ্রেশন TIBA অধীনে তদন্তের নামে ১৯৪৮ সাল থেকে বিটিএফ কর্তৃক 
পরিচালিত সশস্ত্র অপারেশনে অতিষ্ঠ রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠি প্রথমবারের মতো 
অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। জানা গেছে, প্রতিরোধ যোদ্ধারা সে সময় উত্তর আরাকানের 
৮০ ভাগ Vil শাসনমুক্ত করতে সক্ষম হয়। এমতাবস্থায় টনক নড়ে কেন্দ্রীয় 
সরকারের। তারা কৌশল পরিবর্তন করে (রাহিঙ্গাদের গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদ ও 
চাকরিতে নিয়োগের লোভ দেখায়, রোহিঙ্গাদের বার্মার দেশীয় জাতি হিসেবে 
স্বীকৃতি দেয়, বার্মা বেতার সার্ভিস থেকে সহে দু'বার রোহাং ভাষা রাম 
প্রচার করে, পার্লামেন্ট ও অন্যান্য সংস্থায় রোহিঙ্গা প্রতিনিধিত্ব স্বীকৃত হয়, ৫৭’ র 
নির্বাচনে রোহিঙ্গারা প্রথমবারের মতো ভোটাধিকার লাভ করে। 

রোহিঙ্গা নেতাদের এসব ছাড় দেয়ার পাশাপাশি সামরিক চাপ প্রয়োগ করে 
প্রতিরোধ যোদ্ধাদের নিরস্ত্র করার প্রয়াস চালায়। বর্মী শাসকদের এ কৌশলে 
আস্থাভাজন রোহিঙ্গারা ১৯৬১ সালে অস্ত্রসংবরণ করে। কিন্তু সবকিছু যখন নিয়ন্ত্রণে, 
তখন সরকার ধীরে ধীরে কৃত ওয়াদা থেকে সরে আসে। 

অপেক্ষাকৃত উদারনৈতিক প্রধানমন্ত্রী উনু বিভিন্ন জাতিসত্তার স্বীকৃতি দিতে 

নীতিগতভাবে রাজি .ছিলেন, এ লক্ষ্যে তিনি ফেডারেল সম্মেলনও আহবান 
করেছিলেন। এমতাবস্থায় বর্মী গোড়া জাত্যাভিমানের প্রতিভূ কঠোর মানসিকতার 
জেনারেল নে উইন ১৯৬২ সালে এক রক্তপাতহীন অভ্যুথানে উনু’কে হটিয়ে ক্ষমতা 
জবর দখল করে দেশকে নিষিদ্ধ গণতন্ত্রের দেশে পরিণত করে। দু’কুল হারা 
রোহিঙ্গারা নতুন করে অধিকারহীনতার জগন্দল পাথরে চাপা পড়ে। 


নে উইনের মার্শাল সোশালিজমে 
আরাকান 


নে উইনের উদরজন্মা ১৫ ভাগ সামরিক অফিসার নিয়ে গঠিত বার্মা সোশালিষ্ট 
প্রোগ্রাম পার্টির নেতৃত্বে বার্মা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র টনি হার টি DEAE Me" 
আরাকানকে শুধুমাত্র বৌদ্ধশাসিত স্টেট বা অঙ্গরাজ্যের মর্যাদা দান করে। ” 
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T শচীন আরাকান ATE হি বড়ুয়া Chaa 
রোহিঙ্গা অধ্যুষিত আরাকানকে IPPS. CBB, ঘোষণা নে উইনের | 
সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামিরই বহিঃপ্রকাশ। o àa 
নে উইন শাসনামলে ১৯৭৮ সালে পরিচালিত নাগামিন ডাগন oes, 
ছিলো আরাকানে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অন্যতম ভয়াবহ ও পাশবিক 
পদক্ষেপ। সে অপারেশনে নির্বিচার গণহত্যায প্রায় ১০ হাজার রোহিঙ্গা হত্যা করা 
হয়। প্র প্রথমবারের মতো ব্যাপকহারে সে, সময় GAY প্রবেশ করতে থাকে। ,৭১ 
সালে প্রায় ৩ লক্ষাধিক VAT শরণার্থী বাংলাদেশে চলে আসে, গম সাপে 


ক্ষুধায় অনাহারে প্রায় ৪০ > সহমুধিক রি ETA 


J 








জাতিসংঘ, ওআইসিসহ বির দরবারে, সাড়া. দেয়, পৰ্যাপ্ত সাহাযোর 
z খাদের শক 
ফেরত নিতে বাধ্য হয়- অনেকে বাংলাদেশে ৫ থেকে AT 








ভাই নে উইন কৌশল বাদে রোদের কে ধুকে নিঃশেষ করে দে 
ই: ঠন ক বৰ্ণবাদী, নাগরিকত্ব আইন ঘোষণা করে। উক্ত 
আইনে নাগরিকদের Full, Associate এবং Naturalised - এ, তিন ক্যাটাগরিতে 
ভাগ করে ১৮২৩ সালকে ডেটলাইন ধরে রোহিঙ্গা লমানদের পাই কারীহারে 
১৮২৩ সালের পরে আগমনকৃত | Associate কিংবা ৮২, সালে নতুন করে 
দরখাস্ত করে ন্যাচারালাইজড সিটিজেন। ঘোষণা করার ব্যবস্থা করে। উক্ত আইনের 
৪ নং প্রতিশনে আরো শর্ত দেয়া হয়, কোনো জাতিগোষ্ঠি রাষ্ট্রের নাগরিক কিনা 
তা নির্ধারণ করবে আইন আদালত নয়, সরকারের নীতি, নির্ধারণী সংস্থা Council 
of State, ফলে এ আইনে রোহিঙ্গা মুসলমানদের ভাসমান নাগরিক হিসেবে 
চিহ্নিত করা হয়। রোহিঙ্গাদের কাছে কালো আইন হিসেবে বিবেচিত এ আইন 
তাদের সহায়-সম্পত্তি অর্জন, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিরক্ষা সার্ভিসে যোগদান, 
নির্বাচনে অংশগ্রহণ কিংবা সভা সমিতি গঠনের: অধিকার কেড়ে নেয়। দেশের 
ভেতরেই রোহিঙ্গাদের যাতায়াত কঠোরতর এমনকি এক থানা. থেকে অন্য থানায় 
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পারমিট ছাড়া যাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। বিনা অভিযোগে গ্রেফতার, নির্যাতন, 
গুম, হত্যাকাণ্ড স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। শুধুমাত্র রোহিঙ্গাদের উৎপাদিত 
পর wats উরে রারোপ বরা হা অতিরিক্ত কর 

খাদ্যশস্য বাজেয়াপ্ত করা. নারী শিশু নির্বিশেষে ধরে 
নিয়ে সেনাবাহিনী কর্তৃক জবরদততিমূলক বিনামূল্যে শরম আদায় সেনাবাহিনীকে 
উন্টো রসদ যোগানো, রোহিঙ্গা মুসলিম যুবতীদের ধরে নিয়ে ধর্ষণ ব্যাপক 
দাঙ্গা-হাঙ্গামায় উসকিয়ে দেয়ার পাশাপাশি শত শত মসজিদ মাদ্রাসা 


দিয়ে ধ্বংস করে দেয়ার মতো ঘটনা ঘটে নে উনের eres মাতার 
শাসনের RAAT! ১426 
ক্ষমতার পালিরিদলে সি ২১৭৩ নিসার 

- *৮৮-র মার্চে, রাজধানী রেঙ্গুনের এক রনির Sen ঘর oP 
মস্তানদের মধ্যে সংঘটিত ঘটনা পরবর্তীতে দাবানলের রূপ ধারণ করে জেনারেল নে 
উইনের ২৬ বছরের কঠোর শ্বৈরশাসনের প্রাসাদ দুর্গকে জ্বেলে পুড়ে ছারখার করে 
দেয়। একই বছর ফ্যাসীবাদী একনায়কত্বের অবসান করে 'গণতন্ত্রের দাবিতে 
ছাত্র-জনতা কর্তৃক পরিচালিত 'মাচ-সেপ্টেম্বর''পর্যন্ত ৯ মাসের প্রচণ্ড 
গণআন্দোলনে রেঙ্গুনের ক্ষমতাশী্ষ দ্রুত পালাবদল ঘটতে থাকে। ছাত্র জনতার 
রক্তপ্রোতে ভেসে যায় জেনারেল নে উইন, হাল ধরে তারই বিশ্বস্ত জেনারেল সেইন 
লুইন। ৩ হাজার ছাত্র-জনতার প্রাণ কেড়ে নিয়ে, সামরিক আইনের কঠোর 
প্রয়োগেও সেইন লুইন শেষরক্ষা করতে পারেনি। এরপরে ক্ষমতার দণ্ডমুণ্ডে 
আসলেন,বি. এস. পি. পি’র (বার্মা সোশালিস্ট প্রোগ্রাম পার্টি) বেসামরিক প্রতিনিধি 
(যাদের প্রতিনিধিত্ব পার্টিতে ৫/ এর বেশি নয়) মং মং। মং.মং নির্বাচন কমিশন 
গঠন ও রাজনৈতিক দল রেজিস্ট্রেশনের দোহাই দিয়েও পতন রক্ষা করতে পারেনি। 
মং মং অবস্থা বেগতিক দেখে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল সমং এল্ল হাতে ক্ষমতা 
তুলে দেন। সমং আন্দোলন দমাতে পাখির মতো ঝাঁক ঝাঁক মানুষ (প্রায় ১০. 
হাজার) হত্যা করে, ঘৃণ্য কৌশলে আন্দোলনে ফাটল ধরাতে সমর্থ হন। সমং -এর 
হাতে বিএসপিপি' শাসনের আনুষ্ঠানিক কবর রচিত হলেও নে উইনই সমং-এর 
মন্ত্রণাদাতা হিসেবে কাজ করছে। সমং AH উপদেষ্টা পরিষদের মতো শ্রক 
(SLAORC) (state law and order Restoration Council)-49 
মাধ্যমে দেশ চালাচ্ছে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে মুক্তবিশ্বের চাপের মুখে 
সমং "৯০-এর মে মাসে সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা দেন। বিগত ২৭ মে, ‘do 
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yee প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু AGA বৌদ্ধ আধা 
বার্মায় ৩০ বছরের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে বিএসপি 

রবে বারা পরী নাদাল আকানিচাি বি + 
স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোধা পুর্ব অংসাংয়ের দীর্ঘ "lis, RINY 
গণআন্দোলনের রী বার্মার অগ্নিকন্যা অং সাং সুকীর নেতৃত্বাধীন এ+ 
এল. ডি ন্যাশ লীগ ফর ডেমোক্রেসী) প্রার্থীরা ৯০ আসনে জিততে সক্ষম হয় 
ফন্দি ফিকির এটে, নানা টাল-বাহনায় সমং ক্ষমতা হস্তান্তর দূরে থাক, সৃকীবে 
অদ্যাবধি গৃহবন্দী করে রাখে। 

এখানে ASD যে, রোহিঙ্গা মুসলমানরা “PR পরিবেশ’ থেকে মুক্তির লক্ষে 
সুকীর এন. এল. ডি*র তালা মার্কা প্রার্থীদের একচেটিয়া ভোট দেয়। গোপন 
শলাপরামর্শের ভিত্তিতে মুসলিম সমর্থিত পার্টি ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক লীগ ফর 
হিউম্যান রাইটস এবং এন. এল. ডি আরাকানের ২৬টি নির্বাচনী এলাকায় 
ররর sets জার গার এলাকায় "নির্বাচনী সিট' 
কমিয়ে দেয়া, ভোটার লিস্ট. থেকে,বাদ দেয়া, সম্ভার্য-বিজয়ী প্রার্থীকে গ্রেফতার 
করা, ভোটের দিন এসে সৃষ্টিসহ সামরিক সরকারের নানা কলাকৌশলের পরও 
লীগ ফর হিউম্যান রাইটসের ৫ জন প্রার্থী জিততে সক্ষম হন। 

নির্বাচন ও ফলাফল দেখে বর্ণবাদী সমং সরকার. দ্বিগুণ রোষে ক্ষেপে যায় 
রোহিঙ্গাদের ওপর। *৯১-এর. রোহিঙ্গা বিরোধী অপারেশন তারই ফলশ্রুতি। 
ক্ষমতার দ্রুত পালাবদলে. আরাকানের রোহিঙ্গাদের ভূমিকা যদিও খুবই সীমিত, 
তথাপি এটাকে মোক্ষম সুযোগ হিসেবে কাজে লাগিয়ে সমং খনতুন' রোহিঙ্গা বিরোগী 
অপারেশনের প্রেক্ষাপট ৃষ্টিকরে।”৩৫ 

আলাল সমং ATR সেনাবাহিনী" মঘদের? যৌথ উদ্যোগে রোজি 
বিরোধী বেনামী অপারেশন স্টাইল পাশবিকতায় নতুন না হলেও ক্ষেত্র বিশেষে 
কঠোর ও চরিত্রের দিক দিয়ে সমূলে উৎখাতের পরিকল্পনা নির্ভর বলেই অনুমান 
করা হচ্ছে।৩৫ জেনারেল নে উইন ১৯৭৮ সালে ২ লক্ষ ৫০ হাজার রোয়াহঙ্গা 
a a রান্নার 
পুনরায় ফেরত নিতে বাধ্য হয়েছিল। 

এবার ১৯৯১-১৯৯২ সালের ২৬ শে জুন তারিখের মধ্যে জেনারেল সমং ২ 
লক্ষ ৭০ হাজার ৫ শত ৫৮ জন রোয়াইঙ্গা মুসলমানকে আরাকান থেকে বিতাড়িত 
করেছেন। এবং তারা কক্সবাজারের বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে অবস্থান করে দুর্ভোগ 
পোহাচ্ছে। অবশ্য শরণার্থীদের ফেরত নেওয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকার ও 
সরকারের সাথে চুক্তি হয়েছে। ইতিমধ্যে হাজার তিরিশেক রোয়াইঙ্গা শরণাধী 
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স্বদেশে ফেরতও গিয়েছে। কিন্তু এ বিড়ম্বনা 


১৫৩ 


থেকে রোয়াইঙ্গাদে 
কোন উপায় নেই। আর কতকাল এ দুর্ভোগ চল গোয়াইঙ্গাদের মুক্তি পাওয়ার 


সী, সি টি এ তি 


ঘা 2০ ৫ 


৯০, 


d3. 


DR. 


১৩, 


১৪, 
১৫, 
১৬, 
ot, 


১৮, 


১৯, 


২০. 


২১, 
২২. 
২৩. 
২৪. 


বে তাদের? 


তথ্যপঞ্জী ও টীকা 


জহিরউদ্দিন আহমদ ও নজির আঃ ভা i 

প্রাগুক্ত, পৃ. ৭ ARNA, দ্য মঘস এও দ্য মুসলিম ইন আরাকান, পৃ. ৭ 
জহিরউদ্দিন আহমদ ও নজির আহমদ, দ্য, , 

eta নীহাররঞ্ন রায়-বাঙালির ইতিহাস পার গান পৃ. ৫ 

ডি. জি. ই. হল-স্টাউিজ ইন ডাচরিলেস উইথ আরাকান (প্র enim 

রিসার্চ সোসাইটি, ভুল্যম XXVI, ১৯৩৬ RTN, p” is) যার 
প্রাগুক্ত, পৃ. ৪-৫ | : 
নিখিলনাথ রায় -প্রতাপাদিত্যের উদ্ধৃতি থেকে - = পৃ. ৪০ 

যদুনাথ সরকার -RA অফ আওরংগজেব, ভল্যুম ৩, পৃ. ২২৪ 

মুহম্মদ সিদ্দিক খান রচিত ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে মুসলমান প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত। 

রাজকুমার চক্রবর্তী ও অনংগ মোহন দাস- সন্দ্বীপের ইতিহাস, পৃ. ৪০-৪২ 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-হিশ্ত্রী অফ বেংগল, ভল্যুম ২, পৃ. ৩৩১ 

আর বি" ম্বর্-্রিটিশ বার্মা গেজেটিয়ার তল্যুম-এ ১৯১৭, SRE আকিয়াব, পৃ. ৯০ 

তথ্য উৎসঃ সফিক আহমদ, এডভোকেট, চট্টগ্রাম জজ কোর্ট, বয়স ৫৫ বছর। তিনি একজন 
রোয়াইংগা শরণার্থী। তিনি যৌবনের ears লেখাপড়া করতে চট্টগ্রাম আসেন। দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের সময়. থেকে আরাকানে রোয়াহ শী দলন শুরু হলে তিনি আর জন্মভূমি আরাকানে 
ফিরে যাননি। বাংলাদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। | 

ডঃ আহমদ MAS সৈয়দ সুলতান তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ, পৃ. ৩৭ 


MIE, A. ৩৯ 5, 
ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক ও সাহিত্য বিশারদ- আরাকন রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য 
মাহবুব উল আলম-চট্টগ্রামের ইতিহাস নবাবী আমল 


জি. ই. হার্ভে- RA অফ বামী, পৃ. ১৪০ 

আবদুল হক চৌধুরী-চট্টগ্রামের ইতিহাস প্রসঙ্গে, পৃ. ৮৮ 

আবদুল হক চৌধুরী- শহর চট্টগ্রামের ইতিকথা, পৃ. ৮২ 

জুরিস ডিকসন লিস্ট অফ দ্য ডিস্বিষ্ট চিটাগাং, ১৯৩০ 

থানা ফটিকছড়ি মৌজা নং ৩৬, থানা কোতোয়ালী, মৌজা নং ১৯ 
মুহম্মদ সিদ্দিক খান- সুজার জীবন সন্ধ্যা, সাহিত্য পত্রিকা, পৃ. ৯২-১৬৬ 
ডঃ আহমদ শরীফ-বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৮ 
আলাউল বিরচিত সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামালের পাঙুলিপির পাঠ 

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত আলাউলের সিকান্দর নামা, পৃ. ২৮-২৯ 
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| <- RP VF বার্মা, পৃ. ১৪৮, 
৬৮4১ বিনা দা টি ধর gp 
২৬. বদর মোকাম আরাকানে আছে। সেটা 
বর্মী প্যাগোডা ও মুসলমান স্থাপত্য শৈলীর অনুসরণে চার কোণে চারটি মিনার সমবয়ে সময়ে মি 
রীতিতে নির্মিত। এই ধর্ম স্থানকে সোখানকার : হিন্দু, মুসলমান ও আরাকানী বৌদ্ধ 
সমভাবে তক্তি করে। এবং সেখানে গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকে। কথিত হয় যে ১৭৫৬ 
টে বদর জআউনিয়া নামক সোধক পুরুষের পু ECS মুসলমানেরা বা 
মোকাম স্থাপন করেছিলেন ye) 
আকিয়াব কমিশনার অফিসে সংরক্ষিত ১৮৭৬ REICH আকিয়াবের ডেপুটি কমিশনার 
কর্ণেল নেলসন ডেভিসের লিখিত বিবরণে জানা'যায় যে, আকিয়াব দ্বীপের দক্ষিণ দিকে 
(বঙ্গ) উপসাগরে পূর্ব তীরের কাঁছাকাছি এলাকায়, এক সারি দালান রয়েছে, যার নির্মাণ শৈলী 
ভারতের মসজিদের মত।'অন্যটি গুহা, পাথর দিয়ে তৈরি। সেখানে একদা একজন সাধকের 
আস্তানা ছিল,’ যা' বদর মোকাম! নামে সুবিখ্যাত।' 'বদর.. হচ্ছেন, একজন মুসলমান 
ia সুফীসাধকের নাম, মোকাম হল, 'আবাসস্থল।' কথিত হয় যে ১৪০ বছর পূর্বে চট্টগ্রামের দুই 
ব্যবসায়ী সহোদর মানিক ও চান হলুদ: বোঝাই;জাহাজ, নিয়ে AGA (carnecrais) দ্বীপ 
| থেকে ফিরছিলেন। কিন্তু আকিয়াব উপকুলে পৌছারপর জাহাজের; খাবার পানি ফুরিয়ে যায় 
তখন তারা আকিয়াবের বদর মোকামে জাহাজ, নোংগর করে খাবার পানি সংগ্রহ করেন 
সে রাতে বদর আউলিয়া ২ নিককে স্বপ্নে আদেশ করেন,;তারা যেখান থেকে পানি 
| “ সঞ্মহ করেছে সেখানে যেন গুহা তৈরি করে দেয়।, মানিক, তাদের আর্থিক সম্বলহীনতার 
কথা জানালে তিনি রলেন, তাদের. জাহাজ, বোঝাই: হলুদ স্বর্ণে পরিণত হবে, তা বিক্রি করে 
নির্মাণ করতে। মানিক সকালে ঘুম থেকে উঠে, দেখেন যে জাহাজ বোঝাই সমস্ত হলুদ T 
..; পরিণত হয়েছে। তখন. মানিক'ভাই OAH ATS ও হলুদ wed Aw হওয়ার কথা 
. জানায়। তখন তারা সে স্বর্ণ বিক্রি করে একটি গুহা! ও পানির বুয়া তৈরি.করে দেন 
1 আকিয়াবের, ডেপুটি কমিশনারের/আদালতে রক্ষিত ১৮৩৪ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম বিভাগের 
কমিশনার উইলিয়াম, ড্যামপিয়ের WILLIAM:DAMPIER), ও আরাকানের কমিশনার টি 
ডিকেনসনের (T. DICKENSON’ যৌথভাবে ফারসি ভাষায় লিখিত আদেশনামায় লিখিত 
আছে যে, বুদা মাউ' সার্কেলের তঙ্জি (1581: অর্থ কর:সংগ্রাহক) হাসান আলীকে ১৮২৫ 
খ্ৰিষ্টাব্দে (প্রথম THAT) ব্রিটিশ সেনারাহিনীকে AG, Faia প্রতিদান হিসাবে বদর 
| পদে, বে নিযুত টব! বং তারা সেখানে নজর 
ও মানত হিসেবে পরা সমস্ত অর্থ তোগ করার অধিকারী হরেন। | pe 
১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানের মা-মিন-আউং. (MA: MIN: Inia) নামক একজন 
মহিলা ফকির বদর মোকামে দালান নির্মাণ ও পুফরিণীর পংকোদ্ধার করতে গিয়ে বাধা 
পেয়ে আকিয়াবের' ম্যাজিস্ট্রেট আর, সি. রাইকেজ (RC. RAIKEG) "এর. কাছে আবেদন 
জানালে তিনি আদেশ দেন যে, সাধিকা বদর. মোকামে দালান ও পুকুরের পংকোদ্ধার করতে 
পারেন, তবে হাসান আলী.বদর TEMA পরিচালক পদে বহাল।থাকবেন। উক্ত মহিলা 
ফকির দুই হাজার টাকা ব্য়.করে বদর,'মোকামের বর্তমান. দালান নির্মাণ পূক্করি ণীটির 
কোর কৃত দেল পা সাল নমর তন হুম TE 
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প্রাচীন আরাকান রোয়াইঞ্া হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী 
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২৮. 
২৯, 


৩০, 


৩১. 


OR. 

৩৩. 
৩৪. 
৩৫. 


১৫৫ 
তার মৃত্যুর পর কন্যা মি-মুরা জামাল aye. — 
মারিন উকিল বদর সপ bee a 
বদর মোকামে দুটি গুহা ও একটি মসজিদ আছে। গুহা দুটির মধ্যে একটি বড় ও আর 
একটি ঈষৎ ছোট। বড় গুহাটির উত্তর-দক্ষিণে খিলানযুক্ত দুটি দরজা আছে। এটার বাইরের 
মাপ CANT ১১ ফুট ৬ ইঞ্চি, A ৯ ফুট ৩ ইঞ্চি। উচ্চতা ৮ ফুট ৬ ইঞ্চি। ভিতরেক্ মাপ 
টস পপ গুহার নিচের অংশ পাথরের ও 
; | ছোট গুহ রূপভাবে নি টা দক্ষিণ 
মারের রে ইং অনুরূপ নির্মিত। তবে এটা দক্ষিণের 
বদর মোকামের মসজিদটি একটি Uy ভিত্তির উপর অবস্থিত। পাথর ও ইটের সিঁড়ি 
বেয়ে উঠতে হয়। মসজিদ উত্তর দক্ষিণে ২৮ ফুট ৬ ইঞ্চি, পূর্ব পশ্চিম ২৬ ফুট ৬ ইঞ্চি! 
মসজিদের ভিতরের মাপ দৈর্ঘ্যে ১৬ ফুট ৯ ইঞ্চি, প্রস্থে ১৩ ফুট। মসজিদটি চার কোণীয় 


মিনার ও ze বিশিষ্ট। পশ্চিমের দেওয়ালে বদর মোকামের মূল পরিচালকের নিযুক্তি-পত্র 


ফারসি ভাষায় উৎকীর্ণ করা হয়েছে। আকিয়াবের বদর মোকাম মসজিদটি বৌদ্ধ প্যাগোডা 
ও ভারতীয় মসজিদের মিশ্র নির্মাণ শৈলীতে*নিরমিত। তথ্য উৎস, আর. বি. ্থার্ট ব্রিটিশ বার্মা 
গেজেটিয়ার ১৯১৭ ডিস্টিষ্ট আকিয়াব, ভল্যুম- এ, পৃষ্ঠা ৩৮-৪০, সংক্ষেপিত। মুহম্মদ 
সিদ্দিক খান রচিত জে. এ. এস. পি. পত্রিকায়. প্রকাশিত প্রবন্ধ সূত্রে জানা যায় যে, বদর 
মোকাম মসজিদের মধ্যে নির্দি্স্থানে বদরের পায়ের, পাতার চিহ ও হাটুর দাগ সহ একটি 
পাথর দেখা যায়। বলা হয়ে. থাকে পীর বদর অনবরত. এবাদত বা সাধনা.করার ফলে তাঁর 
পায়ের ও হাটুর দাগ বসে গেছে। তিনি আরো লিখেছেন যে আসাম থেকে মালয় উপদ্বীপ 
পর্যন্ত সমুদ্র তীরবর্তী ভূভাগে এরূপ বহু বদর মোকামের অস্তিত্ব ছিল। 'আকিয়াবের বদর 
মোকাম ছাড়া বাকিগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।: বদরশাহর' দরগাহ" চট্টগ্রাম শহরের বদর 
পাতিতে অবস্থিত। তাঁর দরগাহের শিলালিপি এখনও অপঠিত। বাংলাদেশের সকল 
সম্প্রদায়ের নৌকা সাম্পানের যাত্রী ও মাঝি-মাল্লারা বদর শাহকে জলপথের বিপদ আপদের 
প্রাণকর্তা বলে বিশ্বাস করেন। যাত্রাকালে তাঁর নাম স্মরণ করেন। চট্টগ্রামে ইসলাম নামক 
বইতে (পৃ. ১৮) ডক্টর আবদুল করিম লিখেছেন, পীর বদর সমুদ্র: পথে আরবদেশ বা যেখান 
থেকে হোক চট্টগ্রামে আগমন করেন। এবং হয়ত সমুদ্র পথে যাতায়াত করতেন। সে জন্যই 
নাবিকদের কাছে তিনি এত জনপ্রিয় এবং উপকূলবতী এলাকায় তার স্মৃতি বিশেষভাবে 


অধ্যাপক অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়- আরাকান (প্রবন্ধ) মাসিক প্রবাসী, পৃ. ২৪২, 
৭ম সংখ্যা, ১৩৫১ বাংলা '40152578175410115 15, *: 

আর.বি. স্মার্ট. ব্রিটিশ বার্মা গেজেটিয়ার ভল্যুম এ, ১৯১৭ ডিস্রিক্ট আকিয়াব -এ, পৃ. ১২৯ 
প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২-২৪৫ ORS RTE RS NET EE. 
প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬ i 75 EER 

ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ঢাকা, বৈশাখ-চৈত্র সংখ্যা, ১৩৮৬ বাংলা, পৃ. ১০৪. 

ঢাকা ডাইজেস্ট, ৪র্থ সংখ্যা, ৫ম বর্ষ, ১৯৯১, FW Wy a 

দৈনিক ঈশান, চট্টগ্রাম, ৭ই মে, ১৯৯২ 15 lO a a 
মাহবুব উল আলম- চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল, পৃ. EA, 
মোহাম্মদ শাহ নওয়াজ '-আরাকানের রোহিঙ্গা সংকটের নেপথ্যে সাপ্তাহিক রোববার, ৪৩ 
সংখ্যা, ১১ বর্ষ ১৯৯১, পূ. ১৭-১৯ 11011) 10118111115 
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পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
আরাকানে চট্টগ্রামী বংশোদ্ভূত 
হিন্দু অধিবাসী 


ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ১৪৬ খ্রিষ্টাব্দে আরাকান চট্টগ্রামে রাজা চন্দ সূর্যের রাজা 
প্রতিষ্ঠাকালে মগধের আর্য সংস্কৃতি পুষ্ট CHa এই অঞ্চলে উপনিবিষ্ট হয় এবং 
সে সূত্রে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম আর্য ভাষা ও সংস্কৃতি এখানে প্রচার লাভ করে।১আরাকানের 
সুপ্রাচীন ওয়ানতি চেটি (Wunticeti) নামক২ হিন্দু মন্দিরটি সম্ভবত. সে কালের 
বৌদ্ধধর্ম প্রবল হয় এবং সেখান থেকে হিন্দুধর্ম বিলুপ্ত হয়ে যায়। 

সপ্তদশ শতকে পর্তুগীজ ও আরাকানী মঘেরা সম্মিলিত হয়ে দক্ষিণ ও 
পূর্ববংগের উপকূলীয় অঞ্চল থেকে হিন্দু মুসলমান অধিবাসীদের অপহরণ করে 
আরাকানে নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাস করেছিল।. সেখানকার মুসলমান ক্রীতদাসদের 
সম্বন্ধে ইংরেজ এতিহাসিকদের লেখা থেকে যৎকিঞ্চিৎ. জানা যায়। কিন্ত 
সেখানকার হিন্দু ক্রীতদাস সন্ধে: কোথাও উল্লেখ MSM AA না। এর কারণ কি 
অনুমান করে বলা যায় যে, সম্ভবত হিন্দু ক্রীতদাসদের কিছু অংশ পালিয়ে যায় 
অবশিষ্ট হিন্দু ভ্রীতদাসরা ধর্মান্তরিত হয়ে রোয়াইঙ্গা অথবা আরাকানীদের সাথে 

ইংরেজ বিজয়ের পর হিন্দুরা অধিক সংখ্যায় আরাকানে গিয়েছিল। আরাকানে 
বসতি স্থাপনকারীদের মধ্যে চট্টগ্রামী বংশোদ্ভূত হিন্দুরা হলো সিংহভাগ। বাংলার 
অন্যান্য জেলারও কিছু হিন্দু আছে। ভারতের উড়িষ্যাবাসী উড়িয়াকুলীও সেখানকার 
অন্যান্য রাজ্যের হিন্দুও আছে। ১৯১১ সালের আদমশুমারিতে আরাকান বিভাগের 
চার জেলার মধ্যে এক জেলা আকিয়াবের হিন্দুলোক সংখ্যা ছিল ১৪ হাজার © 
শত ৫৪ জন। অপর তিন জেলার হিন্দু লোক সংখ্যা জানা নেই।? 

হিন্দুদের মধ্যে আস্তয-বিবাহ প্রচলনে ধর্মীয় বিধি নিষেধ থাকায়, জাতি ও 

ধর্মচ্যুতির ভয়ে আরাকানে সেকালে হিন্দুরা অধিক সংখ্যায় বসতি স্থাপন করেনি! 
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১৯৭৮ সালে কক্সবাজারের রোয়াইঙ্গা শরণার্থী শিবিরে প্রাপ্ত তথ্য সূত্রে জানা যায় 
যে, আরাকানে লক্ষাধিক হিন্দু অধিবাসী বসবাস করে। তন্মধ্যে SBN বংশোদুত 
হিন্দুরা হলো সিংহভাগ। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তাদের সম্পর্কে কোন তথ্য সংগ্রহ 
করা সম্ভব হয়নি। কারণ তারা পিতৃভূমি চট্টগ্রাম থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
গেছে। তবে প্রাসঙ্গিক তথ্য রূপে আরাকানে প্রথম বসতি স্থাপনকারী একটি ব্রাহ্মণ 
পরিবার ও একটি শূদ্র পরিবারের বংশধর-গণের পরিচিতি পাঠক সমীপে 
উপস্থাপন করছি। | . 

১৪৬ খ্রিষ্টাব্দে রাজা চন্্সূর্য আরাকানের রাজধানী ধান্যবতীতে মহামুনি বুদ্ধ 
মুর্তি ও প্যাগোডা নির্মাণ করিয়েছিলেন। কথিত হয়, মহামুনির সেবা বা পূজা করার 
জন্য তৎকালে চট্টগ্রাম থেকে একটি ব্রাহ্মণ পরিবার ও তাদের সেবকরূপে একটি 
শুদ্ব পরিবারকে আরাকানের রাজধানী ধান্যবতীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।৫ সেই 
সুপ্রাচীনকাল থেকে উক্ত ব্রাহ্মণ পরিবার মহামুনির পূজারীর বা সেবকরূপে 
আরাকানে বসবাস করতে থাকেন। এখানে স্মরণীয় যে, প্রাচীনকালে আরাকান 
চট্টগ্রামে মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল। মহাযান বৌদ্ধ মত ও হিন্দু তান্ত্রিক মত 
অতিন্ন। হিন্দুধর্মের অসংখ্য দেবদেবীর পূজা মহাযান বৌদ্ধমতেও প্রচলিত ছিল। তাই 
সম্ভবত আরাকানের মহামুনির বুদ্ধমুর্তির সেবক বা পুজারীরূপে হিন্দু ব্রাহ্মণ 
নিযুক্ত করা হয়েছিল। পগারাজ অনরহট (১০৪৪-৭৭ খ্রিঃ) আরাকান থেকে 
পট্িকের অবধি জয় করে মহাযান বৌদ্ধমত উচ্ছেদ করে খেরবাদ বৌদ্ধমত প্রচার 
করার পরও মহামুনির পূজারী উক্ত ব্রাহ্মণ পরিবার আরাকানের রাজ পরিবারের 
সাথে যুক্ত ছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় পাদরী ম্যানরিকের বিবরণে। তিনি 
অন্তেষ্টিক্রিয়া এবং উদাহরণ স্বরূপ রাজকীয় ভূমি কর্ষণ অনুষ্ঠানে তদারকের জন্য 
একদল ব্রাহ্মণ পোষণ করা হত। শ্বেত হস্তীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁদের উপর 
ন্যস্ত হত।৬ তাছাড়া রাজ পরিবারের আনন্দ উৎসব, শুভ কাজের দিন, ক্ষণ, তিথি 
নির্ধারণ ও ভাগ্যফল গণনা করার কাজও তারা করত। 

আরাকানের মহামুনির পুজারী ব্রাহ্মণ পরিবার ও তাঁদের সেবক শূদ্র পরিবারটি 
১৪৬-১৭৮৫ ABH অবধি ১৬৩৯ বছর আরাকানে বসবাস করে এবং তাদের 
₹শ বৃদ্ধি হয়। অতঃপর ১৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ বোধপায়া আরাকান জয় করে 
৩৮ হাজার আরাকানী বন্দীদের সাথে মহামুনির Gays, তাঁর পূজারী ব্রাহ্মণের 
বংশধর ও তাঁদের সেবক A বংশধরকে ব্রহ্মদেশের রাজধানী মান্দালয়ে নিয়ে যায়। 
সেখানে তারা ইয়াখাই উপোনা ও ইয়াখাই ঙ ছত্তা নামে খ্যাত হয়। 


১৫৭ 
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্রঙ্গদেশে তিন শ্রেণীর পোনা আছে, যথা, ইয়াখাই ঙ পোনা ও মনিপুরী 
বৰ্মা পোনা। মাগার এল হানা! me 
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লোন রীনা (যেমন রেংগুন নামের 


বরসীউচ্চারণ, ইয়াংগুন)। পোনা শব্দটি হিন্দু ব্রাহ্মণ শব্দের A প্রতিরূপ। ইয়াখাই 

পোনার অর্থ হলো আরাকানী হিন্দু বরাহ্মণ। ছত্তা শব্দটি (হিন্দু) শূদ্রের বমী প্রতিরূপ 

ইয়াখাই ঙ ছত্তার অর্থ আরাকানী ya ৷ পোনা শব্দের উক্ত অর্থ বিতকিতি। পোনা 

শব্দটি পওনা রূপেও লিখিত হয়ে: থাকে। কিন্তু TACO সীমান্তবর্তী ষাট-উর্ধ 

বয়সের চট্টগ্রামের অধিবাসীরা পোনা শব্দটি dy ERR w 
না রূপে: লিখলাম, Cae LAT Mt 
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PYF P ra বুঝায়, তাহা এখনও 

পিষ্ট আছে। gata জানে যেওনা সনদের প্রকৃত অধ TAN HS পণ 
(পাবন) ০৮০০ 
ভাষায়, sats, 84, STAAL গার, গার a. coat ৪ ad 
সুকৃতি। ব্মারা সংস্কৃত arene শব্দরেই 








সংস্কৃত ও. পালি শব্দের, rit: অনুবাদে; দেখা, যায়, যে a সকল শব্দের বা 
অনুবাদকালে A হইয়াছে, এবং র-ফলা, GB a. 'র-যুক্ত অক্ষরগুলোকে 
অনুবাদকেরা বর্জন করিয়া, এ সকল শের বি ংশকেই মূল পানি বা সং 
শব্দের স্থানে গ্রহণ করিয়াছে।; 111 4 Hh 0474 
চলিত তাবায় arene বাপের মেনর বাণক বামন, বামুন ও 
WEA করা হইয়াছে দেখে SPH হইয়াছে মুন, টা? পুর পুরাঃ।৮ 
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প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও ASA বৌদ্ধ অধিবাসী 


ইয়াখাই  পওনাগণ চট্ট্রামের বাঙালি ব্রাহ্মণ। Ie আরাকানে বাস করিতেন। 
সুপ্রসিদ্ধ মহামুনি ফায়া এবং এ দেবমূর্তির সেবকদিগকে মন্দালয়ে আনয়ন করে। 
তে-ছ্যান্নোয়েজিন পল্লীতে বাস করিতে দেওয়া হয়। কতকাংশ মাডে, অমরপুর ও 
ঈন্-ডায়াফায়ার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন ইহারা সকলেই ব্রহ্মদেশের বাঙালি 
পওনা। THOT ইহাদিগকে ইয়াখাইও পওনা বলা হয়। . ... 
© : ইয়াখাই ঙ.পওনারাও সকলেই চট্টগ্রামের কথ্য ভাষায় কথাবার্তা বলেন। TH 
ভাষাও ইহারা জানেন। বাঙালি ভিন্ন :অন্য:জাতির সহিত THe হিন্দী ভাষায় 
ক থাবলেন। | ny a 77718 i is রর : ta | 
oo ইহাদিগের মধ্যে ভরদ্বাজ, শাণডিল্য, গৌতম প্রভৃতি বার রকম গোত্রের ব্রাহ্মণ 
আছেন। ইয়াখাই  পওনারাও সামবেদী ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব. ০ 

প্রত্যেক সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের বাড়িতেই 'রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ আছে। বাঙালি 
ব্রাহ্মণদিগের পৃজাপদ্ধতি অনুসারেই পূজা আরতি. ভোগ'ও স্তোত্রপাঠাদি হয়। রাস, 
অভিনয়ের অনুষ্ঠান করে। যাঁহারা যাজনিক ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছেন, বা 
ভিক্ষাবৃত্তি হণ করিয়াছেন, তাহারা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া ব্যাকরণ স্মৃতি 
এমন কি ন্যায়শাস্্রও অধ্যয়ন:করেন। পূর্বে ইহারা নবদ্বীপে ও কাশীতে গিয়া শাস্ত্র 
শিক্ষা করিতেন। এখন মন্দালয়েই সাধারণ শিক্ষার জন্য গুরু পাওয়া যায়। কেহ 
কেহ বেদ পাঠ করিতে পারেন, কিন্তু মনে হইল উপযুক্ত সংহ্কৃতজ্ঞানের অভাবে 
অর্থবোধ হয় না, মুখস্থ করিয়াছেন মাত্র। ইহাদিগের মধ্যে দর্শনের পণ্ডিত নাই। 
কয়েকজন পওনা পণ্ডিতের পক্ষে ABS, ভগবদগীতা, চৈতন্যচরিতামৃত, 
ক্রিয়াকাণ্ডবারিধি এবং বসুমতী আপিস হইতে প্রকাশিত নানাবিধ শাস্ত্রীয় SE ও 
জ্যোতিষবিষয়ক গ্রন্থ দেখিলাম। যাহাদিগের সংস্কৃত ভাষা জ্ঞান নাই, তাহাদেরও 
মায়াবাদ, প্রকৃতি পুরুষবাদ, জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান ও সংস্কার 
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প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙগা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ এ 
| Ta, 


১৬০ | 
আছে। sonta দুই-চারিটি সংস্কৃত শ্লোকও আবৃত্তি কারতে পারে। CUNT, 
অনেকেই সুপণ্ডিত এবং এ ব্যবসা দ্বারা জীবকা FH করিতেছেন। যানি 

Cogent বাঙালিদিগের পুজাপার্বণ ও শ্রাদ্ধাদি কাধে 


বাহ্মণেরা মন্দালয় ও 
পৌরোহিত্য গ্রহণ করেন। অন্যান্য ব্রাহ্মণ-পরিবার এখন চাল-ডালের টা 
সাইকেল মেরামতের দোকান, কাঠের কারবার, এমনকি ছাপাখানা খুলিয়াছেন 


বাঙালি ব্রাহ্মণ-সন্তানদিগের ন্যায় জুতার দোকান এখনও খোলেন নাই। 

ইয়াখাই ঙউ পওনারা বাঙালি বৈষ্ঞব হইলেও নবদ্বীপে তাহাদিগের গুরুপাট 
নাই। কৃপারাম নামক একজন কুরুক্ষেত্রবাসী হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ ইহাদিগের গু 
গুরুপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহারও মৃত্যু হইয়াছে! পুত্র রাধাবল্লভ এখন 
তাহাদিগের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন এবং তিনিই সম্প্রতি অধিকাংশ ইয়াখাইউ 
পঙনাদিগৈর দাও টি টি পদ 

অন্য একজন গুরু রামচাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি অযোধ্যাবাসী। তাহার পুত 
সুপণ্ডিত ও সাধু পরমানন্দ প্রায় শতাধিক ইয়াখাই উ পওনার গুরু-পদে অধিষ্ঠিত 
আছেন। AAS ও পরমানন্দ পাঁচ ছয়, বৎসর পর এক এক বার মন্দালয়ে 
আগমন করিয়া শিষ্যদিগের সেবা গ্রহণ করেন। 
জ্যোতিষী উ- দান (বন্মাভাষায় 'উ-ডানা) মহাশয়ের পিতা মহারাজ তীবর 
রাজত্বকালে তিনি রাজগুরু উপাধি পাইয়াছিলেন।' কিন্তু ছায়া-ড উপানন্দ বলেন, 
“af রাজাদিগের রাজ সভায়:বা বর্ম্মাভাষায় রাজগুরু নামক কোনও উপাধি ছিল 
না; ছায়া-ড ছিল।' সম্ভবত এ ছায়া--ড শব্দকেই সুংস্কৃত অনুবাদ করিয়া 
“Hea” করা AEM Wer orale 5507 i 

রাজগুরু উপাধিও রাজসভা হইতে Mem হইত বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। 
যথা নিরাউউইয়ানু ছায়া-ডকে ন্যায় নিন্নয়ী পণ্ডিত পুরমা মহাধর্মম রাজাধিরাজ 
গুরু” উপাধি দেওয়া হইয়াছিল (১৮৫৫ খরিষ্টাব্দে)। রাজগুরু রাধিকানাথ, তিনি 
যথার্থই aes ও সাধু পণ্ডিত ছিলেন। রাজদ্বারে ও ইয়াখাইউ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে 
তাহার যথেষ্ট সম্মান ও অতুল প্রতিপত্তি ছিল। সংস্কৃতজ্ঞ বার্মা ভিক্ষু ও 
ছায়া-ডদিগের সহিত শাস্ত্রালোচনা রাধিকানাথের.অসাধারণস্খ্ডিত্য প্রকাশিত হয়; 
বলিয়া জনশ্রুতি ane LE করেন। রাজসভা হইতে | বৃত্তি তে 
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বডিগৌন্বাসী ইয়াখাইঙ ব্রাহ্মণেরাও 
করিয়াছেন। তাঁহারা বলিলেন, 
ইয়াখাইও বাঙালি ব্রাহ্মণ “রাজগুরু” উপাধি পা 
i সত্তা বা উ-ছিন-ড। : | 
ni eh -ছিন-ড। ইনি জ্যোতিঃশাস্তৰে সূপ্ৰসিদ্ধ 


উ-চিত্তার পুত্র উ-দান (উ-ডানা) ও তাহার ভ্রাতৃগণ (পণ্ডিত মাধব, পণ্ডিত 
লোকেশ্বর, এবং পণ্ডিত গোবিন্দ) প্রতিবৎসর মন্দালয় নগরে বহ্মদেশের পঞ্জিকা 
প্রণয়ন ও মুদ্রণ করিতেছেন। ফলিত জ্যোতিষেও ইহাদিগের যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে। 
শ্রীযুক্ত উ-দানের বাড়িতে প্রাতে মধ্যাহ্নে ও অপরাহে aH, হিনদুস্থানী-বাঙালি ও 
এংলোবার্মানগণ অনবরত ভাগ্যফল গণাইবার জন্য যাতায়াত করে। উপরোক্ত 
পঞ্জিকায় লিখিত আছে-উ-চিন্তা-ইংরেজ সরকার হইতেও স্বর্ণপদক (ঘড়ি) এবং 
সার্টিফিকেট অব অনার পাইয়াছিলেন। | | 


O "্জলেশ্বর ভট্টচার্য্য নামক এক ইয়াখাইঙ AS বডিগৌন পন্নীতে বাস 
করিতেন! তিনি নবদ্বীপ হইতে ব্যাকরণতীর্থ ও Bday উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। 
তাঁহার ভ্রাতা সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য্যও শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য নবদ্ধীপে গিয়াছিলেন, কিন্তু 
ভ্রাতা জলেশ্বরের অকালমৃত্যুতে তিনি উপাধি না লইয়াই মন্দালয়ে ফিরিয়া আসেন। 
ইনি সংস্কৃত জানেন এবং শুদ্ধমতে পূজা ও শ্রাদ্ধাদি কাৰ্য্য নির্বাহ করিতে শিক্ষা 
করিয়াছেন। , ; 
| পৃণ্ডিত কমলেশ্বরও (ছায়া কমলে) জ্যোতিষ-বিদ্যায় পণ্ডিত। যাজনিক ব্যবসাও 
করেন৷ শুদ্ধ বাংলা বলেন। তিনি অনেকদিন. নবদ্বীপে ছিলেন এবং ভাটপাড়ার 
পঙিতদিগের সহিত পরিচিত আছেন। তিনি বলিলেন যে বঙ্গদেশের পণ্ডিত তারানাথ 
বাচম্পতি জীবনান্দ বিদ্যাসাগর ও বটলতার চণ্ডীচরণ বিদ্যাতৃষণের সহিত 
বডিগৌন্বাসী আরাকানী ব্রাহ্মণদিগের যথেষ্ট পত্রব্যবহার ছিল। 

প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী উ-কৌড়ি এবং উ-দয়া বডিগৌনের প্রতিপত্তিসম্পন্ন পওনা। 
উ-দয়া সম্প্রতি বৃন্দাবনে গিয়াছেন। পণ্ডিত মহানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে 
রাধাকৃষ্ণবিগরহের সম্মুখে বৃহৎ নাটমন্দির আছে। রাস ও দোলের সময় এ 
নাটমন্দিরে প্রতিবৎসরই কৃষ্ণলীলার কোন-না কোন অংশ অভিনীত হয়। মহানন্দ 
পণ্ডিত বলিলেন, “এ কৃষ্ণলীলার পুস্তক কলিকাতা হইতে আনাইয়া অভিনেতার 
নিজ নিজ প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন করিয়া লইয়াছে।” ইয়াখাইউ পওনারা 


১১- 
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SU. গান আরাকান GTR হু বড়া বৌছ না 


নিজেদের মধ্যে চট্টগ্রামের কথ্য ভাষা ব্যবহার করিলেও গানেও অভিনয়ে 
বাংলা ভাষায় শুদ্ধ উচ্চারণ করিতে প্রয়াস করেন। রা ও গদ 
সকলেই বঙ্গদেশীয় যাত্রাওয়ালাদিগের ন্যায়, বাদলা ও চুমকীর মু 
বসন এবং তদনুরূপ চূড়া, মুকুট, কুণ্ডল; মালা, নুপুর ও বাজু প্রভৃতি wep 
পরিধান করে। কৃষ্ণ রাধা ও সখীগণের মুখমণ্ডল অলকাতিলকায় সুশোভিত ক 
হয়। ইয়াখাইঙ শ্রীকৃষ্ণ, বঙ্গদেশীয় শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় কিশোর, কৃষ্ণবৰ্ণ এবং 
অঙ্গাবরণশূন্য; শিরে শিথিপুচ্ছযুক্ত স্বর্ণচূড়া, কর্ণে কুণ্ডল, কণ্ঠে কর্ণমালা ৫ 
কটিদেশে শীতবসন। যে বালকেরা রাবা ও সখীর ভূমিকা গ্রহণ করে, তাহাদিগকে 
এখন বিলাতী রং, পাউডার আর্ত RE ছারা SPREE MIEN দেও 
হয়। গানে সাধারণত বিভাগ, বেহাগ, 'বানেশ্রী, তিলোক- -কামোদ ও সিন্ধু প্রভৃতি 
রাগরাগিণী ব্যবহৃত হয়। মুদারার মা-কে সা ধরিয়া ইহারা উচ্চস্বরে গান করে। 

ইয়াখাই ও দিসে গার ংবাধালিরিট্র কৃষ্ণ গৌরবর্ণ পুরুষ 
ও স্ত্রীলোক আমি ' দেখি. নাই বলিলেও ' বে না। যাহারা গৌরবর্ণ 
আহিল শ্যামবৰ্ণ বলা হয়। চেহারা মঙ্গোলীয় 

ন্যায়। তথাপি সৃক্মভাবে দেখিলে মনে হয় বাঙালিদিগের 
সুদৰ্শন মুর্তি কম: 

সীমাকে? পদানীন' নহে হটে" “বাজারে যাতায়াত করেন। কেহ কেহ 
দোকানে ক্রয়-বিক্রয়ও' করেনঃ কিন্ত aa at এংলো-ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোকদিগের 
ন্যায় সর্বসাধারণের. সহিত, ঘনিষ্ঠভাবে: আলাপ রা 'মেলামেশা করেন না। যৌন 
অপরাধ সবন্ধীয় মোকদ্দমা ইহাদিগের মধ্যে মোটেই নাই। স্ত্রী লোকেরা বাঙালি 
্রীলোকদিগের ন্যায় শাড়ি পরিধান করেন নাঃ টিজার করেন গৃহ 
করিয়া গুলফ পর্যন্ত আবৃত রখেন। এ'বেশ অবশ্যই Leis ah উ 
চক্ষেই অসত্যতাসুচক। কিন্তু পওনারা. নাছোড়বান্দা।, তাহারা বলে gema রাজা 
তাহাদিগকে বন্দী করিয়া. মন্দালয়ে আনিবার. পর স্ত্রীলোকদিগকে শাড়ি ছাড়িয়া 
লুঙ্গি পরিতে আদেশ দিয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশে তখন. বাঙালি. শাড়ি নিশ্চয়ই পাওয়া 
যাইত না। কিন্তু পওনা পুরুষেরা সাদা কাপড়ের ধুতি ও At এঞ্জি বা বাঙানি 
ঢোলা জামা ব্যবহার করেন। FR, কের. কোটি শা, পরেন, কিন্তু তাহা 
শিষ্টতাসূচক নহে! .. 

ইয়াখাইঙ পওনারা রাজার মতই পরনে, কেহ বা 
মৎস্যাশী। বৃথা মাংস ভে ভোজন করেন না। ৮7081011711) 
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পশুবলির প্রথা নাই। পণ্ডিতেরা সকলেই নিরামিষ খান; অথচ পওনা বালকেরা 
বডিগৌন্‌ পোস্ট-আপিসের নিকটবর্তী খালে এবং আউ ঙপিনূলের জলাশয়ে মৎস্য 
ধরিয়া বেড়ায়। হয়ত তাহারা ব্রাহ্মণ নয়-ইয়াখাইঙ শুদ্র। কিন্তু গলায় উপবীত 
দেখিয়াছি। ১৯২০ অন্দের রাস-উৎ্সবে সিদ্ধেশ্বর ঠাকুরের বাড়িতে প্রসাদ পাইবার 
নিমন্ত্রণ ছিল। মান্দলয়ের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত ললিত কুমার মিত্র, উকীল দুর্গাদাস 
দত্ত ও শরৎকুমার গুপ্তও উপস্থিত ছিলেন। আহারের পূর্বে প্রথমত প্রসাদ (অর্থাৎ 
ভিজানো মুগ, মাখন, মিছরি, নারিকেল কোরা, বাতাসা, আখ ও কলা) পরিবেশিত 
হইয়াছিল। তৎপরে লুচি, ডাল, বেগুনভাজা, জালু-কুমড়ার চচ্চড়ি, আমড়ার 
অন্বল, দই এবং Os a, সাদ. eR 
ব্যঞ্জদির ন্যায়। ০. 
জপ বালান চারি N রই লোড়ালন করির 
বসেন। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা TH স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় নিতষের নীচে গুল্ফ সংরক্ষিত 
করিয়া, দুই জানু সম্মুখে রাখিয়া "শিখো” আসনে বসিয়া জপ ও পূজা করেন। 
জার ভন Ai iinet eR PE O কেহ কেহ 

সৎ ব্রহ্মণদিগের গৃহে কুকুর দেখি নাই৷ ft "আছে৷ কিন্তু 
মিউনিসিপালিটির তাড়নায় গোশালা এখন গো-শূন্য। আউ পিন্লের পারে অর্থাৎ 
জিকা Vhs nated raa A 


canta tlt rath রান রাস nei সেবকদের 
বংশধরগণকে ও ব্রহ্মরাজের আরাকান রিজয়ের: পর' মহামুনির পূজারীদের সাথে 
বন্দী করে মান্দালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে তাঁরা ইয়াখাইঙ ছত্তা নামে 
খ্যাত হয়। শুদ্ের বমীরূপ ছত্তা ইয়াখাইঙ ছত্তাদের পারিবারিক ভাষা চট্টগ্রামের 
উপভাষা। বর্মী ও হিন্দী ভাষাও তারা জানে। তাদের পোষাক বরীদের WS লুঙ্গি ও 
এঞ্জি। তারা বিভিন্ন পেশা অবলম্বনে জীবিকা নির্বাহ করে।১০. আরাকানে বসতি 
স্থাপনকারী শূদ্র বা ডোমসম্প্রদায় সম্পর্কে এতিহাসিক ফেয়ার সাহেব বলেন, মনে 
হয় ডোমদের প্যাগোডা-দাস হিসেবে কাজ করার জন্য বংগদেশ থেকে আনা 
হয়েছিল। এখানকার (আরাকানের) বৌদ্ধধর্মের একটি বিচিত্র ব্যাপার' হলো যে, 
বৌদ্ধ প্যাগোডাগুলোতে যাঁরা কাজ করত, তারা অতি নিন্রবর্ণের ছিল। তাদের সাথে 
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১৬৪ প্রাচীন আরাকান CET FEY GU Che fing 
অন্যকোন জাতির বিবাহ প্রচলিত নেই। আরাকানের রাজারা বংগদেশের ar, 
হিন্দুদের সুলভে পেয়ে এখানে আনাতেন। পরবর্তীকালে তারা পূরুষানুকমেপ্যাগোজ 
দাসে পরিণত হত।১১ চট্টগ্রামে জেলে সম্প্রদায় ডোম নামে খ্যাত হয়। আরাবা, 
প্যাগোডা দাসেরা ছিল চট্টগ্রামের জেলে বা জেম সম্প্রদায়। i 


আরাকানে DEAT বংশোদতূত বড়ুয়া 
বৌদ্ধ অধিবাসী . 

আরাকানে টট্টগ্রামী বংশোদ্ভুত DANN আরাকানীভাষী বেশ কিছু সংখ্যক 
বৌদ্ধ অধিবাসী বাস করে। তারা বড়ুয়া পদবি ব্যবহার করে। তাদের সঠিক লোক 
সংখ্যা, জানা যায় না। কারণ তাদের TOS চট্টগ্রামের সাথে সংযোগ বিচ্ছিনন। 
চট্টগ্রামের বড়ুয়া বৌদ্ধরা চেহারা ও দৈহিক গঠন দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তারা 
মঙ্গোলীয় রক্তের ধারক বাহক-সুপ্রাচীন আরাকানী বর্ণসংকর। কিন্তু অভিন্ন 
যেতে পারেনি। কারণ আরাকানীরা চট্টগ্রামের বড়ুয়া বৌদ্ধদের সঙ্গে রক্ত সম্পর্ক 
স্থাপন করতে নারাজ। তাদের নিজেদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক সীমাবদ্ধ থাকার 
ফলে নিজেদের চট্টগ্রামী বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।১২ 


3 a a পরিশিষ্ট inal 2 
oo থাভইক্যা (02950198158): * 
আরাকানে প্রথম মুসলমান আগমন 'ও বসতি, স্থাপনকারী হলো SVT 
জানা যায় যে, আরাকানের বৈশালীরূজ মহতইং চন্দ্রর/রাজত্বকালে (৭৮৮-৮১০ 
খ্রিঃ) কয়েকটি কুল অর্থাৎ আরব বণিকদের জাহাজ দক্ষিণ আরাকানের রনবী বা 
A দ্বীপের সংগে সংঘর্ষে ভেঙ্গে যায়। ডুবন্ত জাহাজের আরব বণিক নাবিক 
স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়। তখন তাদের রাজা মহতইং চন্দয়ের 
সকাশে উপস্থিত কুরা হলে, তিনি তাদের দুরবস্থার কথা শুনে দয়াপরবশ হয়ে তাঁর 
রাজ্যের পল্লী অঞ্চলে বসবাস করতে অনুমতি দান করেন। তারা মঘ রমণী বিয়ে 
করে আরাকানে বসতি স্থাপন করে। উক্ত আরব বণিক নাবিকরা হলো আরাকানে 
প্রথম মুসলমান বসতি স্থাপনকারী।১৩ HHS SNE 
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প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী 
ব্রিটিশ বার্মা গেজেটিয়ার লেখক আরবি. শ্নাট লিখেছেন 


the local histories relate 
several ships were wrecked 
Mussalman crews sent lo Ar 


there. ‘They differ but little from the Arakanese except 
in their religion and in the social customs which their 
religion directs, in writing they use Burmese, but 


amongst themselves employ colloquially the language of 
their ancestors.>8 


সারমর্ম হলো, স্থানীয় ইতিহাসসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে খ্রিস্টীয় নবম শতকে 
কয়েকটি জাহাজ TH দ্বীপে ভেংগে যায়। জাহাজের মুসলমান নাবিকদের 
আরাকানে পাঠানো হয়। এবং সেখানে গাদের বসবাস করতে দেয়া হয়। ধর্ম ও 
ধর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট রীতিনীতিসমূহ ছাড়া তাদের সাথে আরাকানীদের 
আচার-আচরণে কোনো পার্থক্য নেই। তারা আরাকানী ভাষা-ভাষী। কিনতু নিজেদের 
টে দার পুলে টানার রাখ না চারাগনোগা নে, আরাকানী ভাষা 

qa ভাষার একটি উপভাষা। . | 


তার Wale বছর পর ১৯৭৬ সালে আরাকান মুসলিম কনফারেন্সের সভাপতি 
ও সম্পাদক যথাক্রমে জহিরউদ্দিন আহমদ ও নজির আহমদ আরাকানে বসতি 
স্থাপনকারী আরব নাবিকদের বংশধরগণ সম্পর্কে লিখেছেন 
a few hundreds of Muslims along the sea-shore near 
Akyab, ,known as THAMBUKYA Muslims meaning ship 
wrecked Muslims. They wear Magh dress and speak 
Maghi Language. ১৫ 
থাস্তইক্যা নামক একটি মুসলমান গোত্র আকিয়াবের সমুদ্র — 
এলাকায় বসবাস করত। তারা থান্তইক্যা নামে খ্যাত হয়। থান্তইক্যা আরাকানী 
ভাষার শব্দ। অর্থ হলো, জাহাজ ডুবি থেকে রক্ষাপ্রাপ্ত মুসলমান। তারা আরাকানী 
মঘদের মত পোষাক পরিধান করে। এবং আরাকানী মঘী ভাষায় কথাবার্তা বলে। 
থান্তইক্যা গোত্রের লোক সংখ্যা মাত্র কয়েকশত। 


জহির উদ্দিন আহমদ ও নজির আহমদের বর্ণিত বিবরণ থেকে অনুমান করা 


যায় যে, তাঁরা যখন থান্তইক্যা গোত্র সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছিলেন, তখন তারা 
তাদের পূর্বপুরুষদের ভাষা সম্পুর্ণ ভুলে গিয়ে আরাকানী-ত -ভাষাভাষী হয়ে CAR 


১৬৫ 


that in the ninth century 
on Ramree Island and the 
akan and placed in. villages 
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=" SHY আরাান CATT হি ও বড়া ছন 


সমুদ্র উপকূলে তাদের বসতি. থেকে বলা যা যে, তারা মাছ ধরে জীবিকা 
_করে। খা বম শতকের আহার দুবি থেকে ফারাও আরব নাক 
বংশধরেরা এখন আরাকানের মুসলমান জেলে। 

১৯৭৬ সালের প্রথমদিকে কক্সবাজার কোটের অধুনা পরলোকগত এডভোবে 
আবু আহমদ চৌধুরী ও Yo সেরেন্তাদার অধুনা পরলোকগত জহীর আহমদ 
চৌধুরী লেখককে বলেছিলেন, টেকনাফ অঞ্চলের সমুদ্র উপকূলবতী এলাকা 
একটি মুসলমান জেলে গোত্র" আছে। স্থানীয় লোকমুখে তারা ARIY নায় 
খ্যাত হয়। তারা পূর্বে সম্পূর্ণরূপে আরাকানী ভাষা-ভাষী ছিল। তারা পোষাক 
টে রা তর মং তর রোয়াইদা ও 
ঢঙে কিছু কিছু pba উপভাষা বলতে শিখেছে। . 


ওমলি সাহেব চিটাগাং WAP ৫ যারে ১৯০৮) কক্সবাজার মহকুমার 
সন নাথে খাত একটি মুসলমান ছেল ean সং পরিচিত Rs 


À In the Cox's Bazar Subdivision there is a curious 
: group of Mohammadans called: Shambunis, a hardy 
17806, who live by fishing and are semi amphibious 
8,171 their habits, They, appear to be on isolated class. 
oe fas they are ‘looked ‘ “upon ‘by. other Mohammadans 
“Vand! can’ ‘only’ many | “among” ‘themselves. The 
Shamunis’ have’ no: tradition’ of ‘their origin, but 
their: ‘appearance give. rise. to. the Supposition that 
they, are of mixed. descent, half Bengalies and half 
Magh, the fishing nets: ‘they: use the ‘huts they live 
in, and the clothes they. wear are. like those of the 
Maghs. Many speak the Magh language, while 
those who: profess to talk’ Bengali speak i it in such a 
corrupt’ form that they’ are ‘barely 9 even 

to their immediate neighbours, ১৬ I 


সারমর্ম হলো, কক্সবাজার বরবটি নর কটি inm জেলে 
গোত্র দেখা যায়। তারা সাস্তুনী নামে খ্যাত হয়। তারা অত্যন্ত পরিশ্রমী, মাছ ধরে 
জীবিকা নির্বাহ করে। তারা সামাজিকভাবে স্থানীয় মুসলমান থেকে বিচ্ছিন মনে 
হয়। তাদের বিয়ে-শাদী নিজেদের. গোত্রের, মধ্যে সীমাবদ্ধ. থাকে। 'সাভুনীদের 
গোত্রগত কোন এতিহ্য নেই। তারা একটি. বর্ণসংকর' গোত্র। তাদের চেহারা, 
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কুটিরে বসবাস করে। মাছ ধরার জালই তাদের জীবিকার সম্বল। তারা পোষাক 
পরিচ্ছদে মঘদের মত। তারা আরাকানী ভাষায় কথা বলে। বাংলাও কিছু বলতে 
পারে। তবে এত দুর্বোধ্য যে, তাঁদের প্রতিবেশী বাঙ্গালিরা পর্যন্ত তা বুঝতে 
পারে না। | 

প্রথম দু'টি বিবরণে থাস্তইক্যা গোত্রের পেশা সম্পর্কে কিছু জানা না গেলেও 
তারা সমুদ্র উপকূলে বাস করে বলে তৃতীয় বিবরণ সূত্রে জানা যায়। নদী সমুদ্র 
উপকূলে জীবিকার প্রয়োজনে জেলেরাই বসবাস করে। সুতরাং সমুদ্রবিহারী আরব 
কালক্রমে তা থান্তইক্যাদের গোত্রগত পেশা হয়। সম্ভবত এক সময় এই 
গোত্রের কিছু লোক মাছ ধরা উপলক্ষে টেকনাফে চলে আসে। এখানে তারা 
AJAT নামে খ্যাত Bl ও. মলি সাহেবের সাম্ভৃনী নাম থেকে মনে হয় তারা 
কক্সবাজারে Wel নামেও খ্যাত হত-বিকৃত বা বিবর্তিত রূপে। NEIT, 
থান্তরগ্যা, teal শব্দের প্রথমার্ধের ইংরেজি উচ্চারণ ThA= থা -”- SHA সাও 
হতে পারে। ইংরেজ গেজেটিয়ার লেখক ও. মলি সাহেব সম্ভবত থাস্তনীকে 
সান্তনী করেছেন। শব্দ দু'টি অভিন্ন ধ্বনিমূলক। . 


| জেরবাদী (Zerbadi) 

কবি আলাউলের পদ্মাবতী বর্ণনা ও বিদেশী পর্যটকদের লেখা থেকে জানা যায় 
যে, রাজা নরমিখলা পুনরায় আরাকান সিংহাসন লাভ করার পর পৃথিবীর বিভিন্ন 
জাতি ও বিভিন্ন দেশের মুসলমান আরাকান গমন করেন| আরাকানে এক বাঙ্গালি 
মুসলমান ছাড়া ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষা-ভাষী মুসলমানদের সংগে 
আরাকানী মঘ রমণীর বৈবাহিক সম্পর্কের ফলে যে বর্ণসংকর গোত্রের উদ্ভব 
হয়েছে তারা জেরবাদী নামে খ্যাত হয়। তারা আরাকানী ও উর্দু ভাষা-ভাষী। 

TACT স্থায়ীভাবে বসবাসকারী মুসলমানেরা "জেরবাদী” নামে খ্যাত হয়। 
জেরবাদী শব্দটি ফারসি ভাষাজাত। ইয়ুল ও বার্ণেল বর্ণিত হবসন জবসন 
(Hobson-Jobson) এ জেরবাদী শব্দটি ব্যাখ্যা এইরূপঃ জির+বাদ-জিরবাদ 
বায়ুর নিশ্নদিকে অর্থাৎ অনুবাত। ইহা নৌ-বিদ্যায় ব্যবহৃত একটি শব্দ সপ 
পূর্বদিকে অবস্থিত দেশ সমূহকে এই বিশেষ নামে অভিহিত করা হত। সিদি জ 
কাপুরদানের রচনায় HBS’ বা সমুদ্র নামক একটি অংশ ১৫৫৪ খ্রিষ্টাব্দে জোসেফ 
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ভন হ্যামার (Josef von Hammar) কতৃক অনুদিত হয়ে ants 
সোসাইটি অব বেংগল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধে কতিপয় ভারতী; 
দ্বীপকে "্বায়ুর অনুবাত” ও অপর কতিপয় দ্বীপকে 'প্রতিবাত” স্থান বলা হত 
উল্লেখিত হয়েছে। লংকাদ্বীপ, মালদ্বীপ ও সকোত্রা প্রভৃতি দ্বীপকে “পরতিবাত থা 
বলা হত বলে অনুমিত হয়। তবে এ সম্পর্কে সঠিক কোন প্রমাণ নাই। অপরপন্ছে 
মালাক্কা, সুমাত্রা, টেনাসেরিম, বাংলা, মার্তাবান, Cis ইত্যাদি দেশ '্অনুবাত, 
স্থলের অন্তর্গত ছিল বলে এই আঞ্চলিক সমুদ্রে ভ্রমণকারী নাবিকদেরকে বুঝাতে 
জেরবাদী শব্দটি যে ব্যবহৃত হত, তা খুবই স্বাভাবিক। অবশ্য কেউ কেউ অনুমান 
করেন যে, মালয় ভাষা হতে জেরবাদী শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। ইতোপূর্বে বর্ণিত 
“জেরবাদীয়া” শ্রেণীর পোতগুলি সম্ভবত “জেরবাদ, বলে উল্লেখিত দেশগুলিতে 

এই সুত্র ও প্রাপ্ত অন্যান্য ঘটনার উপর ভিত্তি করে মীর সুলায়মান এই 
সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, অনুবাত অঞ্চলে "বাস. করত: বলেই আরব বণিকগণ 
স্থায়ীভাবে বসবাসকারী মুসলমান বংশোদ্ভূত মাত্রই জেরবাদী নামে খ্যাত হয়।১৭ 

কামানচি (Kamanchi) | 

শাহ সুজা আরাকানে নিহত হওয়ার পর তাঁর সংগী তীরন্দাজ বাহিনীর 
হতাবশিষ্ট সৈনিকদের আরাকানরাজ APY থু ধন্মার দেহরক্ষী ও প্রাসাদরক্ষী পদে 
নিযুক্ত করেন। ফারসি ভাষায় ধনুকের নাম কামান। আরাকান রাজের এই ধনুধারী 
মুসলমান দেহরক্ষী ও প্রাসাদরক্ষী সেনাবাহিনী কামানচি নামে খ্যাত হয়। এই 
বাহিনীর প্রতিটি সৈনিক মাসিক চার টাকা হারে বেতন পেত। শেষ পর্যন্ত আরাকান 
রাজের কামানচি সৈণিকেরা এতদূর শক্তিশালী হয়েছিল যে, আরাকান রাজবংশের 
পতনযুগে কামানচি বাহিনীই আরাকানের রাজ সিংহাসনের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের 
অধিকর্তার ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তাদের রোমের প্রিটোরিয়ান গার্ড-এর 
ভূমিকার সংগে তুলনা করা যেতে পারে। পরবর্তীকালে তাদের উত্তর পুরুষেরাও 
কামানচি নামে খ্যাত হয়। তাদের পোষাক পরিচ্ছদ আরাকানী মঘদের মত। তারা 
উদ্দু ও আরাকানী ভাষায় কথা বলে। আকার-আকৃতি ও স্বভাব মোগল বা 
আফগানদের AS! ১৯৩১ ইংরেজির আদমশুমারীতে -কামানচিদের সংখ্যা 
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য় কামানচিদের উত্থান ও পতন 

রাজাথিরি-থুরিয় (Thiri-Thurio) ১৬৮৪ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানের রাজা হন। 
তাঁর সময়ে প্রাসাদরক্ষী কামানচিগণ অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে। তখন উত্তর ভারত 
থেকে তাদের আত্তীয়-স্বজনেরা দলে বলে আরাকানে আগমন করে কামানচিদের 
সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধি করে। রাজা তাদের হাতের পৃতুলে পরিণত হয়। তারা বর্ধিত 
হারে বেতন দাবি করে। রাজা তাদের দাবি পূরণ করতে ব্যর্থ হলে ১৬৯০ খ্রিষ্টাব্দে 
তারা প্রাসাদে প্রবেশ করে রাজা রানী ও রাজ পরিবারের অনেককে হত্যা করে ও 
রাজকোষ লুষ্ঠন করে। কামানচিদের দাবি মেনে নিয়ে সম্ভবত ১৬৯০ খ্রিষ্টাব্দে 
রাজত্রাতা দরাধন্মা (Dara dhamma) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিও তাদের 
দাবি পুরণ করতে ব্যর্থ হন। ১৬৯২ খ্রিষ্টাব্দে কামানচিরা বিদ্রোহ করে রাজপ্রাসাদ 
আগুনে পুড়িয়ে ভ'শ্বাভূত করে, রাজধানী লুণ্ঠন ও রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে 
এবং তাঁর ভ্রাতা মুনি ধম্মাকে (Muni-dhamma) সিংহাসনে বসায়। তিনিও 
তাদের দাবি পূরণে অপারগ হলে তাঁকে হত্যা করা হয়। তারপর তীর কনিষ্ঠ 
ত্রাতাকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করে. এবং অল্লকালের মধ্যে তাঁকেও হত্যা করা 
হয়। ১৬৯০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৭১০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ২০ বছরের মধ্যে কামানচিরা তাদের 
খেয়াল খুশীমত রাজ পরিবারের দশজন লোককে সিংহাসনে বসায় এবং তাদের 
দাবি পুরণে ব্যর্থ হলে তাঁদের নিহত. বা MHS করা হয় এবং ঘুঠতরাজ অগ্নি 
সংযোগের মাধ্যমে আরাকানে. ত্রাসের সৃষ্টি করে। অবশেষে মহাদপ্ডায়ু নামক 
আরাকানের এক সামন্ত কামানচিদের পরাস্ত করেন। ১৭১১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সান্দু 
ইউজিয়া (Sanda wizia 1710-1731) নাম ধারণ পূর্বক আরাকানের 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি কামানচিদের বিরুদ্ধে অভিযানকালে একদল 
কামানচিকে তাড়া করে শংখ নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী আরাকান অধিকৃত দক্ষিণ 
চট্টগ্রাম পর্যন্ত আগমন করেন। তিনি কামানচিদের বিচ্ছিন্ন করে আরাকানের রাম, 
দুলে, লেডং, থারাগাঁও, সিকেবিন, সিন্দবিন, নদোবিন প্রভৃতি স্থানে নির্বাসিত করে 
তাদের শক্তি চিরতরে খর্ব করেন। পরবর্তীকালে সে সকল স্থানে কামানচি বস্তি 
গড়ে উঠে।১৯ bo eS 


১৬৯ 


fars (Daingnet) ` 
দিন্নেতরা হল চট্টগ্রামী বংশোদ্ভূত চট্টগ্রামী আরাকানী ভাষী একটি বর্ণসংকর 
মুসলমান গোত্র। তারা আরাকানের বুথিডং মহকুমার পাহাড়ী অঞ্চলে বসবাস করে 
বলে একটি পাহাড়ী উপজাতি বলে চিহ্নিত হয়। z 
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মহকুমার সাব 'ডিভিশনাল অফিসার মিঃ ( 
নামক একটি পাহাড়ী উপজি 


১৭০ 


আকিয়াব জিলার বুখিডং 
(Page) সেখানকার PANS লাস 
পরিচিতি প্রসংগে বলেছেনঃ 111. 
. As far as ‘can be 812 (176. Daingnets appear to be 
of Tibeto-Burman ‘origin';Ww with a;strain of Chittagonian 
blood and. speaking, Bengali, In features they are 
somewhat like the Goorkas, of Nepal and differ from the 
‘hill tribes of Arakan. They dress in white and wear thei; 
oe hair ‘at the! back“. of. the: head’ andido not tattoo their 
ani «bodies. They; do not intermarry with other race, speak a 
re corrupted Bengali, and are descendants of Mussulman 
' slaves, of the king. of, Arakan. The Daingnets are 
N decreasing’ ‘in. ‘numbers, an indication that they are 
15191]. gradually ceasing! ‘to’! exist as a separate tribe and are 
i» ‘being absorbed into; the general, Chin:community.?° 


.. সারমর্ম, হলঃ।যত a নির্ণয়করা. যাচ্ছে, 'দিন্েত উপজাতি হল, চট্টগ্রাম 
রমার মিলিত তির জনগোষ্ঠির “একটি 'শাখা। দিনেতরা 
“দিক থেকে অনেকটা: নেপালী “গুরখাদের মত, আরাকানের পাহাড়ী 
উপজাতি থেকে ভিন্ন। তারা সাদা পোষাক পরিধান করে ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে 
মাথার চুল, পেছন দিকে বিন্যস্ত করে রাখে, শরীরে CR ales না। দিনেতরা 











তাদের গোত্রের বাইরে বিয়ে শাদী করে না। 1 কত বাংলায় 'কথাবাতাঁ বলে। তারা 
আরাকানের মুসলমান ক্রীতদাসদের বংশধর।, cig গোত্রের লোক সংখ্যা ক্রমশ 
হাস পাচ্ছে 'এবং'তাদের সত cond বৈশিষ্ট্য al সাধারণ Pa (Chain) 
গোত্রের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। :' cif 111. 17:11), ie feign! a 


এ হে Hp ভিন কন বণ উ্খকলে নি 


1: rar | 111 
mi 4111 “4,1 ay 7 pinn it +H 
ry ii 5 vi ste 11 we 17 ry | iy a 11 এ ye 


| | a NA yh p i his Wishes " Sa 
শল" * i # ; bai fal 111 hyde Hh (o i 4 11, 1,071 
F) i ti i Ea? car 7 + h i t i 
d if 1 A ea | 41 111 MWe iy ৮711 13 11 ॥ lifi ff: AY oe | 


. তথ্যপঞ্জী ও চকা 
১. শোর: পরানোর জা ই cine নয আহে 
পাহাড়টির নাম ওয়ানতিতাং (WUNTITAUNG) এই, পাহাড়ে একটি সুপ্রাচীন হিন্দু মন্দির 
অবস্থিত। মন্দিরটির বর্তমান নাম ওয়ানতিচেতি (WUNTICETI) এই মন্দিরে 
হিন্দুদের- দেবীর কয়েকটি ছোট ছোট মুর্তি আছে। কোন সুদুর অতীতে এটি নির্মিত হয়েছিল 
তা সঠিক করে বলা যায় না। তবে চন্দদেবীর দাগ রাজা অমরধু 
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(AMRATHU) প্রসঙ্গে বর্ণিত দেশীয় পৃথিপত্রে এই মন্দিরের নাম প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। 
অমরথু ছিলেন মরো উপজাতির প্রধান। কথিত হয় যে, তিনি ঘোহৎ -এর কেয়টারেতৃৎ 
(KYETHARETAUNG) -এ একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। . 
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